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'আরগামি-শিল্পে আমার গুরু শ্রীমান তীর্থরেণ সান্যাল, আশার 
পুত্র । ঘটনাটা খুলেই বালি কী-ভাবে এই বিচিত্র শিল্পাটর দিকে 
আমার প্রথম নজর পড়ে, কী-ভাবে সে আমার মন কাড়ে। 

বছর পাঁচেক আগেকার কথা । শ্রীমানের তখন এম, এসঁস ফাইনাল 
ইয়ার; প্রেসিডেন্সি কলেজের িওলাঁজর ছাত্র । ওদের পরীক্ষা হয় 
সোমস্টার আইনে, অর্থাৎ আমাদের আমলে আমরা যেমন বওসরান্তে 
রাত জাগতুম, ওরা জাগে ছয়-মাস অন্তর। মানে, জাগে নয়, জাগার 
কথা; কারণ ব*বাবদ্যালয়ের পরীক্ষা পিছানোর কল্যাণে রাত জাগার 
কালের ব্যবধানে কোনও “জেনারেশান গ্যাপ’ হয়ান। সে যাহোক, এক- 
দিন মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেল ; দেখ ওর ঘরে আলো জবলছে। 
সেমিস্টার খতম হয়েছে, আমি জানতুম, তাহলে এত রাত জেগে ও কী 
করছে? ঘাঁড়তে দোখ রাত আড়াইটে ৷ নির্ঘাত আলো না দিনিভিয়েই 
ঘুমিয়ে পড়েছে । আলোটা 1নিভিয়ে দেব বলে ওর ঘরে ঢুকে দেখি__না ! 
সে খাটে উব;ড় হয়ে শুয়ে কী যেন করছে । কাগজ ভাঁজ করে করে। 
ধেড়ে ছেলে, ঘড় তো ও ওড়ায় না! তাহলে ও এত রাতে কাগজ 
নিয়ে কী ছেলে-খেলা করছে? 


জানতে চাইলাম--কী করাছস ? 
বললে, হাতটাকে ধরবার চেষ্টা করছি । 


ওঃ হাতি ! তাই বল! এ আর কী নতুন কথা ! রাত জেগে খাটে 
শুয়ে শুয়ে আম্মো কত হাতি ধরেছি-_-গজমূক্তা+ঃ উপন্যাস লিখবার 
সময়। কিন্তু! এটা কেমন কথা £ আমাকে তো সেজন্য কাগজ ভাঁজ 
করতে হয়নি ? এ তাহলে কেমন জাতের খেলা ? লক্ষ্য করে দেখি 
হাতটা না লক্সুডণ্টা আফ্রকানা» না এলিফাস: ম্যাক্সিমাসত অর্থাৎ, 
না আফ্রিকান, না ভারতীয় । এর জাত আলাদা । ও বললে, এটা নাকি 
'রোডসত জাতীয় । হাতিটাকে ও প্রায় কায়দা করে ফেলেছে । শব্ড় 
ধরে একটা আঁন্তম পাক মারার ওয়াস্তা ! 

হাতটাকে, জানলে ভাই, বেশ ভাল লেগে গেল । দিব্যি নাদুসং 
নৃদুস:! দুধে-ভাতে চেহারা ! | 

নতুন বিষয়বস্তুর দিকে আমার স্বভাবজাত দুরন্ত কৌতুহল । এটা 
আমার চাঁরন্রের একটা দুব'লতাও বলতে পার। জানি, এই পল্লবগ্রাহতাই 
আমার সর্বনাশের কারণ ; দিন দন 'জ্যাক-অব-অল-ট্রেডস* হবার 
দিকে ঝকাছ। তা ক করব? এ বয়সে তো চারন্রটা আর পালটাবে 
না? সব ছেড়েছুড়ে আকণ্ঠ ডুবে রইলুম আরগামি-র মধ্যে । বাপ- 
বেটায় মিলে মাসখানেক ধরে ক্রমাগত সাপ-ব্যাঙ, মাছ-পাখি, ইশ্দুর- 
বাঁদর, কুকুর-ীজরাফ-শঃয়োরছানা বানিয়ে চাল ৷ কিছুদিনের মধ্যেই 
বাইরের ঘরে টোবল আলমারি টিপয় ‘উপচায়মান’ হয়ে গেল ! অবশ্য 
আত্মীয় স্বজন বন্ধৃবান্ধবেরা উদাসীন নন, তাঁরা সাহায্য করতে এাগয়ে 
এলেন-__অর্থাৎ পছন্দমতো উপহার বেছে নিয়ে মডেলগলর হ্থানাভাব 
ঘটতে দিলেন না। 

এতকথা বলছি, শুধু এ কথা বোঝাতে যে, এ বই আমি শুধু 
অপ্রাপ্তবয়দকদের জন্য লাখাঁন । আমি পণ্চাশোধর্ঝ, পুত্রও উত্তীর্ণ কৈশোর, 


আর যাঁরা আমাদের উপকার করতে মডেলগাল উঠিয়ে নিয়ে গেলেন 
তাঁরাও দূতিন দশক আগে প্যারান্বুলেটার থেকে নেমেছেন ! 

... স্বীকার কার, এ-প্রন্থ রচনাকালে পাঠক-পাঠিকারুপে আমার 
মনশ্চক্ষে উপস্থিত ছিল কিশোর-কিশোরী, বালক-বালিকার দল। তাদের 
প্রীত প্রযোজ্য ভাষাতেই এ বই আমি িখোঁছ। আমার মনে হয়েছে, এ- 
দেশে 'আঁরগাম” শিল্পের একটা বিশেষ সম্ভাবনা আছে । চোখের 
উপরেই একদশকের ভিতরে দেখলুম, “বসে আঁকো’ প্রাতযোগিতা কণী 
প্রচণ্ডভাবে জনাপ্রিয় হয়ে উঠল । ছোটদের আঁকা প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে 
বারে বারে বিস্মিত হয়েছি, আঁভভূত হয়োছ। বিদেশের ছেলেমেয়েরা 
তাদের প্রতিভাবিকাশের, শিক্পমানসের স্ফুরণের জন্য নানারকম 
উপকরণ সহজেই পায়। সময় কাটানোর জন্য খেলার মধ্যে দিয়ে আনন্দ 
পাবার হাজার রকম আয়োজন সেখানে আছে-_কাঠের কাজ, ছোটখাটো 
যন্ত্রপাতির কাজ, খেলনা, সেকানো, প্রাস্টাসন, বাল্‌সা কাঠ, লেগো- 
বেগো, প্রাস্টার অফ প্যারিস, ডুইং কাগজ, রঙ-তুলি-ক্যানভাস, সেলাই- 
এর সরঞ্জাম, ইদানিং মিনি-কম্পুটার। অথচ এদেশে ? মুষ্টিমেয় কিছু 
ভাগ্যবানের সম্তান ছাড়া আর সবাই ঘরে বসে কী নিয়ে খেলবে? ল:ডো, 
চ্নেক-ল্যাডার, বড়জোর ক্যারাম। অথচ আরগামি-খেলায় দেখি কাঁচামাল 
বদ্ধ» এলেম, একটা 
কাঁচ, বড়দের কিছুটা সহান;ভূঁতি, সাহায্য ও কাগজ । অথচ এই সামান্য 
উপকরণে কী অপনর্ব সব মডেল বানানো ধায়! সৃষ্টির একটা আলাদা 
আনন্দ আছে-যা লো খেলায় জিতে দশবার দুয়ো দিয়েও পাওয়া 
যায় না। 


অরিগামি শিল্পের উপর যে পাঁচ-সাতখানা বই ধে'ঢোঁছ তা সবই 


বিদেশে ছাপা । বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে তা কিনতে হয়। এবং কোনটির 


দামই একশ টাকার নিচে নয়। বাঙলা দুর-অস্ত, ইংরাজগ বা হিন্দিতেও 
ভারতে ছাপা কোন বই আমার নজরে পড়োনি। তার অনেকগুলি হেতু। ' 
লেখককে শুধু লিখতে পারলেই চলবে না, নিজে না আঁকলেও নিজের 
তত্বাবধানে 'নখঃত ছবি আঁকতে হবে। তাছাড়া এত চিন্রবহূল বইয়ের 
দামও হয়ে যাবে আকাশ-ছোঁয়া । লেখক অখ্যাতনামা হলে তো কথাই 
নেই- প্রকাশক সোন্না দিয়েও তার পাতা উল্টে দেখবেন না। বস্তুত এ 
বইটি লিখে ছবিগুলি একে, আমাকেই রীতিমতো বেগ পেতে হয়েছে 
হাপাবার ব্যবস্থা করতে গিয়ে । দৃ-একজন প্রকাশক প্রশ্ন করলেন__স্কুল- 
ফাইনালের শেষ দুবছর যে ওয়াক এডুকেশন ক্লাস হয়, তার টেস্ট বুক 
হতে পারবে 2 
অর্থাৎ সে-বাবদে যাদি বেশ কয়েক হাজার কাঁপ বিক্রয়ের সম্ভাবনা 
থাকে তবেই এই পাল্ডালীপর পাতা উলটে দেখতে পারেন! 'কিদ্তু 
আমি তো সে-চিন্তা বরে এ বই লাখান। এই বাঙলা বইটি পড়ে এদেশের 
ছেলেমেয়েরা যাঁদ কেউ কেউ আরিগামি শিল্পের দিকে ঝোঁকে, আনন্দ পায়, 
আগামী দশকে যা কোন বাঙাল “আরগামিবশারদ” বিশ্ব প্রাত- 
যোগিতার মৌলিক মডেল পাঠাতে পারে, তাহলেই আমার শ্রম সাথক। 
সেটাই কিন্তু শেষ কথা নয়। আগে বলেছি, আবার বলছি, এই 
'আরগামি” প্রাপ্তবয়স্কদেরও সমান আনন্দ দিতে পারে । আমি বিশেষ 
করে অবগরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের কথা বল্‌ছি। প:জা-অর্টনা, কী ন- 
কথকথার অবকাশে বাড়ীত সময়টুকু যাঁদ এ নিয়ে কাটান তাহলে বিমল 
আনন্দ পাবেন। আর মনে রাখবেন, নিউ-মাকেট থেকে দামী পনতুল 
কিনে এনে উপহার দিলে আপনার নাতি-নাতনী যতটা খুশি হবে, তার 


চেয়ে সহস্রগুণ বেশি আনন্দ পাবে__হাতে পেলে আপনার স্বহস্তে গড়া : 
উট, জিরাফ, হাতি, ছাগল, ময়নর ! নাতি-নাতনপর বাপ-মা সারা জীবন 
ধরে সেগুলি যত্ব করে রেখে দেবে 


দ্‌ 
আমার তন নম্বর লক্ষ্য সেইসব অভিভাবকদের প্রাতি, যাঁরা জন্মদিনে 


অথবা বইমেলায় ছেলেমেয়েদের এ-বই কিনে উপহার দেবেন। অনুগ্রহ 
করে মনে রাখবেন, বইয়ের দোকানে অর্থমূল্য মিটিয়ে দেওয়াতেই কিন্ত 
আপনার কর্তব্য শেষ হয়নি । অফিপ-ফেত্ণ অথবা ছুটির দিনে 
আপনাকেও বসতে হবে ওদের সঙ্গে । প্রথম-প্রথম ৷ তারপর যদি আপনার 
ভালো না লাগে, অথবা সময় না পান ধারে ধারে সরে আসবেন। 
কেমন জানেন? ঠিক যেমন দেড়-দ:-বছর বয়সে ওকে হাঁটতে শিখিয়ে 
ছিলেন। এখন তো সে নিজেই 'দিব্যি হাঁটতে পারে । আপনার হাত 
না ধরেই ! তাই নয়? ণ 

চতুর্থ বন্তব্য কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, বা তরুণ-তরঃণীদের প্রাত। 
তাদের বলব, দেখ তোমাদের হম্মং-ঁ_মোঁলিক ‘মডেল’ বানাতে পার ? 
আগামি আদৌ ছেলে-খেলা নয় ; কবিতা-লেখা, ছবি-আঁকা, সঙ্গীত- 
সাধনার মতো এও রীতিমতো সাধনার সম্পদ । এ-বই শেষ করে 
লাইব্রেরী থেকে ইংরাজী বই এনে আরও শন্ত জাতের মডেল বানাও । 
তারপর তৈরী কর নতুন মডেল ৷ নিজের মাথা খাটিয়ে । ফৌড্রক রোহম 
যেমন পাশ্চাত্য চিন্র-জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পোট্েট হুইসলার-এর মা’ 


বাঁনিয়েছিলেন, ঠিক তেমানিভাবে বানাতে পার : অবন ঠাকুরের ‘উটের- 


মৃত্যু” যামিনন রায়ের জনন”, কিম্বা বাঁকুড়ার ঘোড়া” ? অথবা রবার্ট 
নঈল যেমন ইংরাজী সাহিত্যের আতি পরিচিত “থার্বার ডগ্গকে পুনজন্মি 
দিয়েছেন শুধুমাত্র কাগজ ভাঁজ করে, তেগাঁন ভাবে নবজন্ম দাও দোঁখ £ 


ট্যাস্‌-গরু, কুমড়োপটাশ: অথবাহাতিমির ! যদি পার, আমাকে জানিও, 
কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তোমার মডেল’ পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত করে 
দেব; অবশ্য আদৌ যদি এ বই-এর সংস্করণ হয়! 


নি ক * 


‘অরিগামি’ শব্দটা জাপানী । তার মানে কাগজ ভাঁজ করা। 
এশিল্পের ইতিহাস ও-দেশে দীর্ঘাদনের । আদ্যকালে মিশরে ছিল 
“প্যাপিরাস:-এর ব্যবহার ; গ্রীস ও রোমেও তার বকল্প ব্যবহার হয়েছে। 
কাগজ’ বলতে আমরা আজকে যা বুঝি তার আবিষ্কার হয়েছিল 
চীনদেশে । হান যুগে ৷ তার মানে ধর, প্রথম বা দছিতীয় থীম্টায্দে। 
অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি চীনাবাহিনন সমরখন্দের কাছাকাছি আরব- 
বাহিনীর সম্মুখীন হল-_যুদ্ধের ফলাফল ক? হয়োছিল তা ভুলে গেছি ; 
কিন্তু আরবেরা দুটো জিনিস পেল । এক : ভারতবর্ষ থেকে হাত-ফেরতা 
শুন্য”এর ব্যবহার | দুই : কাগজ । প্রথমটাকে আরবরা বলত “রকম 
ই-হিন্দত১ ভারতীয় সংখ্যার ব্যবহার’ ৷ দ্বিতীয়টার নাম দিল কাগজ? ৷ 
সেটা বানাবার কায়দা ঝটপট শিখে ফেলল । যুরোপে এ আরববংশীয়রাই 
কাগজ আমদানী করে, যেমন করে 'শ্‌ন্যের ব্যবহার সমেত এক থেকে 
নয় সংখ্যা’ ৷ দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখছি স্পেন তণ্চলে কাগজ তৈরা হচ্ছে। 
চীনারা প্রথম যুগ থেকেই কাগজের স্বাভাবিক ব্যবহারের সঙ্গে কাগজ 
ভাঁজ করে হরেক রকম চীনা-লণ্ঠন, চীনা-পতুল বানাতো ৷ জাপানপরা 
তো তাদের পাশের বাঁড়র প্রাতবেশী । ওরাও শিখেছিল কায়দাটা ৷ কিম্তু 
জাপানে-এই শিল্পটা সম্পৃণ* নূতনভাবে বিকশিত হল। তার হেতুটা-_ 
আমি যেটুকু অনুমান করোছি--তা ভার মজার : 


« 


জাপানে একটা বিশেষ উৎসব আছে ; তাকে বলে “শাচি-গো সান ৷? 
শি’ মানে সাত ; ‘গো’ মানে “গরুও নয় ‘যাও’ও নয়__জাপানী ভাষায় 
গো’ মানে হল পাঁচ” আর “সান” হল গিয়ে তিন, তার মানে গোটা. 
উৎসবটা দাঁড়ালো “সাত-পাঁচ-তন” । ইংরাজীতে যেমন ‘At 51 ৪20 ৯ 
9৩৮৩7” বাঙলায় যেমন নয়-ছয়” আর 'হান্দিতে যেমন “ন-দু-গ্যারো'-র 
এক-একটা যোগর:ঢ় বিশেষ অর্থ আছে, জাপানীভাষাতেও তেমাঁন সাত- 
পাঁচতিন-এর একাটি ‘বিশেষ ব্যঞ্জনা আছে কেন জান না, ওঁ এ বয়সটা 
জাপানী বাচ্চাদের কাছে বিশেষ অর্থবহ ৷ উৎসবের তারিখটা হচ্ছে 
পনেরই নভেম্বর । সারা জীবনে কোন জাপানীর কাছে, ছেলে হলে 
এদন আসবে মাত্র একবার-_পাঁচ-বছর বয়সে । মেয়ে হলে দু-বার__ 
সাতে আর তিনে । তিন বছর বয়স হলে এ পনেরই নভেম্বর তার মাথায় 
প্রথম পণ্টে বেধে দেওয়া হয়। পাঁচ বছর বয়সে ছেলেরা ও তারিখে 
প্রথম পরিধান করবার অনুমাঁত পায় 'হাকামা* (বিশেষ জাতের সাটণ 
সামুরাইদের এতিহ্যমণ্ডিত) ; আর সাত বছর বয়স হলে মেয়েদের পিঠে 
বেধে দেওয়া হয় ‘ও’ (কিমোনোর পিছনে যে কাপড়ের পঞ্টুিটা বাঁধা 
থাকে )। উৎসবের সক্কালবেলা শহরের যাবতীয় মানুষ জমায়েত হয় 
মন্দিরে । সেখানে তিন-তিনটি সারিতে দাঁড়য়ে আছে ছেলেমেয়েরা : 
সাত-পাঁচ-তিন। গোটা শহরে যেসব শিশু এ বয়সে পেশছালো তারা 
গম্ভীর মুখ করে অপেক্ষা করে । বৌদ্ধ চৈত্যের প্রাঙ্গণ খুকীখোকারণ্য ৷ 
তারাই সেদিন হিরো-হিরোয়িন। অনুষ্ঠান শেষে বড়রা বাচ্চাদের 
আশাব্ণাদ করেন ও উপহার দেন। আত্মীয়-অনাত্মীয়, পারচিত-অপাঁর- 
চিতের বাছ-বিচার নেই ৷ যেন বিজয়ার কোলাকুলি অথবা ঈদের মিলাদ 
সরিফ ৷ ফলে মন্দিরে যাবার সময় বড়রা বেশ বড় জাতের একটি থলে 


সঙ্গে নিয়ে যান_ দেড়-দুশ উপহার দিতে হবে তো! প্রথম প্রথম উপহার 
হিসাবে দেওয়া হত মাথাঁপছ একটা করে ছোট মেঠাই-_যেমন টাঁফ, 
বিস্কুট বা নারকেলনাড়ুঃ নকুলদানা । কিন্তু এক-একটা বাচ্চা যাঁদ দু- 
[তিনশ টফি-নকুলদানা পায়, তাহলে তো মুশকিল । সবকটাকেই পরান 
এপ্টারোকুইনাল খাওয়াতে হবে । তাই মেঠাই-এর ঠাই নিল কাগজের 
আগাম । তাতেই কি সমাধান হল সমস্যার? আরগায়ির মডেল তো . 
কুলে দ:টি কি তিনটি : ব্যাঙ-নাচানি, কাগজের নৌকো, বড়জোর 
দোয়াতদানি। এ থেকেই মাথা-ওয়ালা লোকেরা ভাবতে শুর: করল, নতুন 
নতুন মডেল না বানাতে পারলে আর বাচ্চাদের কাছে মান থাকে না। 
এক-একটা বাচ্চা না হলে দেড়-দশ কাগজের নৌকা নিয়ে কী করবে ? 

আরও একটা কারণ ছল । জান:য়ারর পয়লা থেকে সাত তারিখ 
পযন্ত জাপানে একটা টানা উৎসব চলে--জাপানের সবচেয়ে বড় উৎসব; 
তাকে বলে-_“মাংস্ন-নো উচি’। আমাদের দেওয়ালী উৎসবের মতো 
সেদিন সবাই বাড়ি সাজায়। শুধ: সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জেহলে নয়, 
দিনের বেলা কাগজের ফানুস টাঙিয়ে, জাপানগ লণ্ঠন কুলিয়ে । সেও 
অরিগামির কাজ ৷ তাই সেখানেও নতুন নতুন মডেল বানাবার একটা 
প্রেরণা ছিল। ১৯: 

প্রসঙ্গত বলি, আমাদের শৈশবে-আজ থেকে চল্লিশ-পশ্রতাল্লিশ 
বছর আগে_কার্ভকমাসে আকাশপ্রদীপ দেবার প্রচলন ছিল। আমরা 
ছেলেবেলায় তাই প্রতিবছরই নানান জাতের কাগজের লণ্ঠন বানাতুম 
ইদাননীং আকাশাঁপাঁদিম জবালা বোধকারি কু-সংস্কার বলে বিবেচিত হয়। 
যাঁরা নেহাৎ এতিহ্যটা ধরে রাখতে চান তাঁরা ইলেকাট্রক 'মিস্দ্িকে বলেন, 
‘টি. ভি. এরিয়ালের পাশে একটা বাল্ব লাগিয়ে দিও তো হে? 


মাচ" মাসের তিন তারিখে আবার একটা উৎসব হয় জাপানে £ গহনা 
মাৎসরি' । পুতুল উৎসব । ছোট ছেলেমেয়ের দল বাইরের ঘরটা পুতুল 
দিয়ে, আরগামি মডেল দিয়ে সাজায়। অনেকটা আমাদের 
‘বূলনযান্রা’ অথবা খ্রীণ্টামদের বড়াদনে ‘নোট ভোট” পীরুশমাস-ট্র'"র 
মতো। 

এভাবেই কাগজ ভাঁগ করে নানান জাতের নতুন মডেল বানাবার 
একটা প্রেরণা বরাবর জাগ্রত ছিল জাপানে ৷ “সাত-পাঁচ-তিন” উৎসবে 
আগাম উপহার দেওয়া হয় বলে আরগাঁমি-মডেলের সঙ্গে শুভেচ্ছার একটা 
অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গেল । এমনকি বন্ধুর 'বিবাহে,বয়স্ক বন্ধুর 
জন্মদিনে জাপানী যখন উপহার দেয় তখন প্যাকেটে জড়ানো শাড়ি বা 
‘বইয়ের সাথে ভাঁজ করে দেয় িজে-হাতে গড়া একটা আগাম । অর্থাৎ 
গাড়িটা আমি বুনিনি, বইটা আম 'লাখাঁন বা ছাঁপিনি,_কিন্তু এ 
কাগজের ভাঁজ করা আরিগামিটা আমার নিজে-হাতে বানানো-_বিম্বাস 
কর, ওটা যখন তৈরী করছিলাম তখন শুধু তোমার কথাই ভেবেছি ৷’ 

কয়েক শতাব্দী ধরে মাত্র কয়েক রকমের মডেলই বারে বারে বানানো 
হয়েছে । তারপর জাপানে এ শতাব্দীর প্রথম পাদে জন্ম নিলেন এক 
আশ্চর্য মানুষ । “মেইজী যুগে’ জাপান যখন নানান বিষয়ে রাতারাতি 
বদলে গেল, তখনই এই আঁরগামি শিল্প একেবারে নূতন রূপ নিয়ে জন্ম 
গ্রহণ করল সেই বিশ্রুতকণীর্তর প্রভাবে । তাঁর নাম: আকিরা 
যোশিষাওয়া ৷” 

িন্তু তার আগে বলি, যুরোপে এ শিল্প কেমন করেএল। মধ্যযুগে 
কাগজ না হলেও সেখানে কাপড় ভাঁজ করার নানান কায়দার উদ্ভব 
হয়েছিল। ‘মাড়’ দিয়ে কাপড়কে শন্ত করলে দিব্যি ভাঁজ খায়। ডিনার 


টেবিলে ন্যাপকিন 'দিয়ে ফুল বানানোর কায়দা হয়তো দেখে থাকবে। 
বাইজেণ্টাইন রাজাদের দরবারের যেসব ছবি আছে তাতে, সাজপোষাকে 
ওঁ জাতের ভাঁজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে । রেনেসাঁধুগের অনেক বিখ্যাত চিত্রে 
যেমন ধর ওয়েডেন-এর পোর্ট্রেটেঅর-এ লেডী’ (1460), ফালপ্পিনোলিপির 
মাদোনা* (1460); ফসা-র সেপ্ট লুই (1474) প্রভৃতি চিত্রে টুপির ভাঁজে 
এই জাতীয় আঁরগামি নজরে পড়ে । ষোড়শ শতাব্দীতে পোপ একাদশ 


গ্রেগরীর সম্মানার্থে ভোজসভার জাঁকজমক প্রসঙ্গে দেখছি ইতিহাসকার 
লিখছেন, %৪ table...... decorated with wonderfully folded 


napkins. Also a centre piece—a castle...was made of 
napkins.” যুরোপ এই মাড় দেওয়া কাপড়.ভাঁজ করার কায়দা থেকেই 
কাগজ ভাঁজ করার শিল্পে উপনীত হয়েছে । কে বলতে পারে, হয়তো 
যুরোপায় বাঁণকেরা প্রাচ্যখণ্ড থেকেই এ বিদ্যাটা শিখেছে। রেনেসাঁঘুগের 
দিকপাল লেঅনার্দে দ্য ভিণ্ট ছিলেন এক দুল‘ভ প্রতভা ৷ মাস্টার 
অব অল ট্রেডস্‌, জ্যাক অব নান’ । নানাদকে তাঁর বিস্ময়কর সৃজনী- 
প্রতভা । এয়ারোপ্পেন ও গ্রাইডার-এর মডেল হিসাবে যে স্কেচগলি 
[তান এ*কেছেন তা কাগজ ভাঁজ করেই । যদিও ‘কাগজ’ শব্দটা তান 
ব্যবহার করেননি ; কিন্তু %৪1০৪, শব্দটা করেছেন! লাতিন ভাষায় 
তার অর্থ ভাঁজ করা । কুইন এলিজাবেথের সময়ে রানীদের টুপিতে, 
গলার কলারে, গাউনে শন্ত-কাপড়ের. বিচিত্র ভাঁজ দেখবার মতো। 
সে যাই হোক, ক্রমশঃ যুরোপে কাগজ ভাঁজ করে খেলনা বানানোর 
প্রচলন হল। কাঁব শেলী কাগজ ভাঁজ করে খেলনা বানাতেন। আর 
একজনের কথা বাঁল__“্যালিসেস্‌ এ্যাডভেগ্ার ইন ওয়াণ্ডার ল্যাপ্ড'-এর 
জনক লুই ক্যারল। তান শুধু গাঁণতজ্ঞ নন, ছিলেন একজন পাকা 


আরগামি-বিশারদ । তিনি নিজেই লিখেছেন, “ডাচেস:ং অব. আলবাঁনির 
শিশহদেরআনন্ দিতে আমি অবসর সময়ে কাগজ ভাঁজ করে নৌকা অথবা 
পস্তল বানাতাম |” স্প্যানিশ দাশীনক মিগুয়েল-ডি-উনামুনো ছিলেন 
আর একজন আরগাি-মাস্টার । কাঁবতা রচনা অথবা দাশখীনক চিন্তার 
অবকাশে তিনি কাগজের খেলনা বানাতেন। ফলে লেঅনারে, শেলী; 
লুই ক্যারল, অথবা দার্শনিক উনামুনো যে ‘হবি’-তে আনন্দ পেতেন 
সেটাকে ছেলেখেলা বলে তুচ্ছ করাটা কাজের কথা নয় । 
যে কথা বলাছলাম”_এই শতাব্দীতে জাপানী পণ্ডিত আ'কিরা 
যোশিষাওয়া এ শিল্পকে একেবারে নতুন করে ঢেলে সাজালেন॥ নতুন 
‘বেস’ আবিদ্কার করে নতুন নতুন মডেল বানালেন। যোশিযাওয়ার 
অসংখ্য শিষ্য হল । জাপানে আগামি ক্লাফট থেকে আট-এ উন্নীত 
হল । যোশষাওয়া এ শিল্পকে এমন উন্নত করলেন যে, তান কাগজ 
ভাঁজ করে মানুষের প্রাতকাত বা পোষ্টেট পযন্ত বানাতে শুরু করলেন্‌। 
এ গ্রন্হে তাঁর একটি ‘সেলফ; পোট্রেট' বা আয়নায় দেখে নিজের 
প্রতিকৃতির নমুনা যুক্ত করে দিলাম ৷ 
এ শতাব্দীর মাঝামাঝি মার্কন মুলুকে 'আরগামিকে" খিনি প্রতিষ্ঠা 
দিলেন তাঁর নাম শ্রীমতী 'লাঁলয়ান ওপেনহাইমার | এ্যাটম-বোমার সঙ্গে 
বু 'ওপেনহাইমারের” সঙ্গে তাঁর কোন সমপক আছে বলে শুনিনি। 
কিন্তু তাঁরই প্রচেষ্টায় মান মূলুকে 'আঁরগামির এ্যাটম বোমা’ ফাটল ! 
নিউইয়কে লিলিয়ান একটি আগামি স্কুল খুলে বললেন ; একটি পত্রিকাও 
প্রকাশ করলেন : দ্য আরিগামিয়ান”। ক্রমে স্পেন, ইংলণ্ড, আমেরিকা, 
জাম্ণনী এবং জাপানে তো বটেই অনেক “আরিগামি বিশারদ’ 
নতুন নতুন মডেল বানালেন, বই লিখলেন, প্রদর্শনী করলেন । বিখ্যাত 


মাঁকন যাদুকর হুডিনও ছিলেন একজন ‘পেপার ফোল্ডার--তখনও 
“আগামি” শব্দটা চালু হয়ান। 1959 সালে গ্রীমতণ ওপেনহাইমারের 
প্রচেষ্টায় আমেরিকায় প্রথম আন্তজর্নীতিক প্রদর্শনী হল। তারপর 
প্াথবীর আরও কয়েকটি প্রান্তে আন্তজর্ীতক আঁরগাি প্রদর্শনী 
হয়েছে। যদিও ভারতীয় প্রাদোশক ভাষায় আরগামির উপর 
লেখা কোনও বই দেখনি, কিন্তু এই খাশং কলকাতা শহরেও দু 
চারটি ব্যক্তিগত প্রদর্শনী হয়ে গেছে। 'আকাদোম অব্‌ ফাইন 
আর্টস অথবা বিড়লা টেকনলাজক্যাল 'মিউজিয়ামে__কোথায় দেখোঁছ 
মনে নেই, কিন্তু একটি ব্যন্তগত প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধঃহয়েছিলাম । 
দু্ভণগ্যবশতঃ তখন আমার এদিকে ঝোঁক হয়ান, তাই নামটা 'দিনপঞ্জতে : 
টুকে রাখিনি। হয়তো আশির দশকের শেষাশোষ আমরা কলকাতায় 
বড় জাতের প্রদর্শনী দেখতে পাব । ‘বসে আঁক'-র মতো আঁরগাঁির 
প্রাতযোগিতাও হবে নাক? | 

লক্ষণীয়, অরিগামতে আঠা ব্যবহার করা প্রায় নিষিদ্ধ । কাঁচি দিয়ে 
কেটে কেটে অথবা আঠা দিয়ে জণ্ড়ে জুড়ে যে কাগজের খেলনা বানানো 
হয় সেগুলি প্রুপদীী আরগাঁমর ধারে কাছে আসে না। 'কাগজ-কাটা? 
আর “কাগজ-ভাঁজা” দুটো আলাদা জাতের ক্লাফট-_'লাস-কাটা” আর 
‘ক্লাস-করার’ মতো । কাগজ কেটে কেটেও আঁত সুন্দর খেলনা বানানো 
যায়ঃ কিন্তু প্রপদীরা যেমন ঠধার সইতে পারে না অথবা জাত মাছ- 
দরদী যেমন তার গ্যাকোয়ারিয়ামে টাইগার লোচ, ফাইটার, শ্যাঞ্জেল, 
গোরামি-গাপ্পি-টাইগার বার্বে'র সঙ্গে সুদর্শন মোক 'গোল্ড-ফিশত রাখতে 
রাজী হবে না, তেমান জাত আরগামি-এবশারদ এ কাটা-কাগজের 
খেলনাকেও ঢুকতে দেবে না তার স্টুডিওতে । 


1) The Best of Origami—Samuel Randlett, 
[National Lib. No EJO. 745. 54.R. 159] 
2) Art of Origami, Do [Do. No E/O 745. 54. R. 159] 
3) Secrets of Origami, R. Harbin [Birla Industrial 
& Technological Mus. 745. 5. 676] 
4) Folding Money, Cerceda Adolfo, Chicago’ 63. 
5) All About Origami, Isodo Honda, Tokyo’ 60. 


অরিগামি বিষয়ে লেখা গ্রন্হের তাঁলকা-_আ'ম জাপানী বইয়ের কথা 
বাদ দিয়েই বলছি_ হয়তো আপনাদের সাহায্য করবে। এসব গ্রন্হ বইয়ের 
দোকানে পাবেন বলে মনে হয় না। পেলেও খান দুই বড় জাতের নোট 
দরকার হবে। তবু এ বইতে হাত পাকাবার পর যদি দেখেন হবি-টা 
জমাট বাঁধছে তখন হয়তো দেশবাসী আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে সংগ্রহ 
করতে পারেন। বিস্তারিত তালিকা 'নিষ্প্রয়োজন ৷ গোটা ছয়েক বিখ্যাত 


বইয়ের নাম শুধু উল্লেখ কার । প্রথম দুটি জাতীয় গ্রন্হাগারে আছে, J 
বাড়তে আনা যায়; তৃতীয়াট পাবেন 'বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এণ্ড 6) Folding Paper Puppets, L. Oppenheimer, N.Y? 62 
টেকনলাজকাল 'মিউাজয়ামের গ্রন্হাগারে । বইয়ের নম্বরও তাই উল্লেখ কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রসঙ্গে উী্ীখত গ্রন্হকার ছাড়া বিশেষ করে 
করলাম ৷ শেষ তনখাঁন বই কোথায়, পাবেন জানি না। দয়াকরে বলতে হবে রানা, থাঁড়' শ্রীমান তীর্থরেণুর কথা । অনেক জায়গায় 


আমার কাছে ধার চাইবেন না; কায়দাটা আমার জানা-_এী একই আমি যখন ঠেকে গেছি সে জট ছাড়িয়ে সমাধান করেছে । তার আপত্তি 
প্রাকয়ায় আম এ 'তিনখান বইয়ের বত'মান মালিক !! আছে, না হলে এ-গ্রন্হে তাকে আমি সহ-লেখক বলে স্বীকার করতাম ৷ 


নারায়ণ সান্যাল 
২৬.৪.৭৯ 


“অবিগামি-র অগ্রজ 
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মহাকালের মান্দর ১৯৬৪ 'বিহঙ্গবাসনা ১৯৭৪ কুলের কাঁটা ১৯৭৮ 
নীলমায় নীল ১৯৬৪  বিমবাসঘাতক ১৯৭৪ তিমি-তীমা্গল ১৯৭৯ 
পথের মহাপ্রস্থান ১৯৬৫ সোনার কাঁটা ১৯৭৫ কিশোর অমাঁনবাস ১৯৮০ 
সত্যকাম ১৯৬৫  *তশ্লীলতার দায়ে ১৯৭৫ ই উলের কাঁটা ১৯০০ 
অপরূপা অজন্তা (অজন্তা অপরূপা) ১৯৬৮ মাছের কাঁটা ১৯৭৫  লা-জবাব দেহলী-_ 

নাগচম্পা ১৯৬% লাল 'ন্রকোণ ১৯৭৫ অপরূপা আগ্রা ১৯৮২ 
তাজের স্বপ্ন ১৯৬৩ পথের কাঁটা ১৯৭৬ ভারতীয় ভাস্কর্য মিথুন ১৯৮৩ 
‘আমি নেতাজীকে দেখেছি’ ১৯৭০  নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা ১৯৭৬  গ্রামোন্নয়ন কম সহায়িকা ১৯৮৩ 

“অরিগামি-র সম্ভাব্য অনুজ 
রদ্যা ১৯৮৪ না মানুষের পাঁচালী ১৯৮৪ 


Erotica in Indian Temples (in press ) Immortal Ajanta লেওনাদেরশ এবং." ( মগজদ্ছ ) 
*আমাদের প্রকাশন! : 


প্রতীক-চিন্ন : তাদের পরিচয় 
সাধারণ বিধি ; 


কয়েকটি প্রাথামক ভাঁজ 
একটি প্রাথামক কাজ 


মডেল : 
মডেল : 
মডেল : 
মডেল : 


১__-সীগাল 
ই-__তিমিমাছ 
৩-মাছ 
৪-_রাজম:কুট 


দ্বিতীয় প্রারথীমক কাজ 


মডেল : 
মডেল: 
মডেল £ 
মডেল £ 
মডেল 


৫&_কাগজের নৌকা 
৬-- উড়ন্ত ঈগল 
৭-__টিয়াপাঁখ 
৮-শুয়োরছানা 
৯-_উড়ন্ত সারস 


১২ 
১৮ 


মডেল সূচী 
ডায়মণ্ড-বেস্‌ 
মডেল £ ১০-- খাব ! খাব!" 
মডেল : ১১-_থার্বার ডগ’ 
মডেল : ১২--পোঁলকান 
মডেল : ১৩-_নীলাতিমি 
মডেল : ১৪-_রাজহংসী 


িস্‌-বেসং 

মডেল : ১৫ মুখশ্রী না মুখোশ ? 
মডেল : ১৬-_ মরাল 

মডেল: ১৭-_ষাঁড় 

বার্ড-বেস;্‌ 

মডেল : ১৮-ডানা-নাড়া পাখি 
মডেল : ১৯-বাইসন 

মডেল : ২০--সচাঁকত হাঁরণ 
মডেল : ২১- মোরগ 

মডেল? ই২-_ বুলটেরিয়ার [ বসে | 


88 
8৫ 


৪৬ 
৪৮ 
৫০ 
ডে2 
৫৭ 


6৮ 
৬১ 
৬৪ 


৬৭ 
৬৯ 
90 
৭২ 
৭ 
৭৮ 


মডেল : ২৩-বুলটেরিয়ার [শুয়ে ] 


মডেল : ২৪- বর্ণ বৈষম্যের প্রতিবাদ 
মডেল : ২৬-_অপেরা গায়ক 

: ই৬--সিংহ 

মডেল : ২৭_ টার্কি 

মডেল : ২৮-_জ্াড়মেলানো ফেজেণ্ট 
মডেল : ২৯-_খাঁ-সাহেবের নমাজ 
মডেল : ৩০ -_ হুইস্‌লারের মা 


ফুগ-বেস্‌ 
মডেল £ ৩১ - ব্যাঙ নাচাঁন 
মডেল : ৩২- অক্টোপাস 
বাবধ প্রসঙ্গ 


মডেল £ ৩৩-__অম্বারোহী বেদুইন 
মডেল : ৩৪-_ময়;র 
মডেল £ ৩৫--পাহাড়ী ছাগল 


রা রাত রড কচ রক রাস লা বল শী ক এ 7 বর্গ তত ক পা অল কর সি ine TDL LANL 2 OT La REI Her ৬ রতি পি রত উস 


1) 
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নন 


২ 


৩ ১43৭ 


আকরা যোশিষাওয়া নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আরগামী-মাস্টার। জাপানের টোকিও শহরে তাঁর আঁরগামি 
কেন্দ্রে ক্রমাগত নতুন-নতুন মডেল বানানো হয়। এ পর্যন্ত কয়েক হাজার অবিশ্বাস্য-মডেল তান বানয়েছেন। 
আগের পচ্ঠায় তাঁর একটি ফটো এবং দর্পণে দেখা প্রতিবিম্ব অবলম্বনে সেল.ফ-পোর্রোটটি লক্ষণীয় । অনেকগ্ল গ্রন্থে 
তাঁর মডেল-বানানোর কায়দা দেখানো হয়েছে । ষাটের দশকে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Origami Dukuhon I (Creative 
0ri৪mi ) ইংরাজীতে অনুবাদ করা হচ্ছিল বলে জেনেছি। এতদিনে তা নিশ্চয়ই ছাপা শেষ হয়েছে। অনুসম্ধিতস্্ 
পাঠক নিয়োন্ত ঠিকানায় চিঠি লিখে সংবাদ নিতে পারেন ; M. Akira Yoshizawa, International Orisami 
Center, P. O. Box 3, Ogikubo, Tokyo, Japan. 


ফুড, জি, রোহ্‌ম 
আমেরিকান । জন্ম ১৯০৭ সালে । পেশায় প্রথমে সঙ্গীত-সুরকার, 
পরে এঞ্জিনিয়ার। . নেশা £ কৈশোরে ম্যাজিক, যৌবনে অঙ্কের 
ধাঁধা এবং প্রোঢত্বে অরিগামি। পেনসিলভ্যানিয়ার গ্র্যাজুয়েট । 
এখন চীফ এক্সপেরিমেন্টাল এঞ্জিনিয়ার ৷ 

সন্টাক্লাজ এর মতো থলে ভতি নানান মডেল নিয়ে তিনি বারে 
বারে আবিভূত হন। সাল্টাক্রজ-এর মডেলটিও তার । 


পরপৃষ্ঠায় ছক্কার উপর উধ্বমুখ খরগোশের যে মডেলটি আছে-__ 
আমার মতে সেটিই তার শ্রেষ্ঠ কীতি। উল্লেখ্য-_ছক্কা ও খরগোশ 
একই কাগজ ভাজ করে বানানো । মডেলটি তৈরী করে দেখেছি 
- অপূর্। এ গ্রন্থের সংস্করণ হলে-_-কথা দিচ্ছি এ অবাক-মডেলটিও 
যুক্ত করে দেবো! 


'ভানুমতীর খেন’ 


সারকাসের ঘোড়া 


প্রতীক চিহ্ছঃ ভাদের পরিচয় 
প্রতকচিহ্ুগীলর যে পরিচয় দেওয়া হল তা এখন আন্তজাতিক 
“সম্বল” ; অর্থাৎ সারা পাঁথবীর আরগামি-বিশারদেরা যে ভাষাতেই 
[লিখুন এই 'চত্রকজ্পগুলিই ব্যবহার করেন । এতে সাবধা এই যে, শুধু 
ইংরাজশ কেন, জাপান? বইয়ের ছাবর নির্দেশ বুঝে নিয়ে আমরা মডেল 
বানাতে পারব । এই প্রতীকচিহ্গুলি সুসংবদ্ধভাবে বিধিবদ্ধ করেছেন 


জাপানী বিশারদ আকিরা যোশিযাওয়া $ ; 
লাখত নিৰ্দেশ চিত্র নির্দেশ প্রয়োগ ফল 


নিমুভাঁজ (সারিসারি হাই- ম্‌ 700 টিতে 
ৃ ফেন চিহ) ক ef : 
উধর্বভাঁজ (এ চিহ্বের LL 0 


মাঝে ফুটকি ) p 
কাটতে হবে ( সারিসারি 
ড্যাস ও কাঁচি) j j 
পঢ্ব'তন্‌ ভশজ (সর; দা] 
কালো দাগ ) 


পূর্বতন অবস্থা, অথবা 


ত্খও পণ্য ৰ 
কাগজের ওাঁপঠে রেখা আছে ১১ 
ES ্ 


এখানে'ধর ( বৃত্ত চিহ্ন ) 
আরি--২. 


সামনের দিকে ভাঁজ কর 
[পিছনের দিকে ভাঁজ কর 
মাঝখানে ঢুকিয়ে দাও 

ভাঁজ কর ভাঁজ খোল/চাপ দাও 
ছবিটা বড় করে দেখানো হল 


মডেল উল্টে ধর 


গ ক খা 
তত সহ 
গা: রা 
] চা 


১১১১১ 


i= WD 


$i 
247 


[লু 
ত 


১৭ 


চদা না তে কক ora াা ৮৮ ০৯ -২১৯৪৯৩৭ 


ৃ সাধারণ বিধি 

লা ৮৮ 
১) অধিকাংশ মডেলই চৌকো কাগজ থেকে বানানো । তার ভিতর 
আবার অধিকাংশই বর্গক্ষেত্র । যেখানে তা নয়, সেখানে আমরা কাগজটার 
মাপের অনুপাত উল্লেখ করব ৷ যেমন যদ বাল, ৭ ২৫ তাহলে বুঝতে 
হবে কাগজটার দৈর্ঘ্য £ প্রস্থ-৭ £ ৫; লম্বায় সাত ইঞ্চি হলে চওড়ায় 
পাঁচ ইণ্ডি । কিংবা লম্বায় ২১ সে.মি. হলে চওড়ায় ১৫ সে-মি-। 

২) প্রতিটি মডেলে একটা করে ক্রামক সংখ্যা আছে।- আবার প্রাতাট 
মডেলের বিভিন্ন অবস্থা ক্রমানুসারে পর পর সংখ্যা দ্বারা সুচিত। 
মডেলের প্রথম অবস্থার সংখ্যা ১ ডবল বৃত্তের ভিতর লেখা । শেষ অবস্থা 
চৌকো খোপের ভিতর লেখা । লিখিত নিদেশে যদি বলি চিন্র--১৫/৩, 
তাহলে বুঝতে হবে ১৫ নং মডেলের তৃতীয় অবস্থা বা ৩ নং চিন্র। 

৩) লিখিত নির্দেশগ্লিতে পর পর ধাপ-, li, iii, iv প্রভৃতি 
সংখ্যা দিয়ে সাজানো । এই নির্দেশে প্রথমে যখন কোন চিত্রের উল্লেখ 
করছি তখন সেই চিত্রে মডেলের যে অবস্থা তাই বুঝতে হবে । অর্থাৎ এ 
চিত্রে যে নিদেশিগুলি আছে তা সম্পাদনের পুবেকার অবস্থার কথাই 
বলা হচ্ছে । লিখিত 'নদেশের প্রক্িয়াগৃলি সম্পাদনের পর মডেলের যে 
আকৃতি দাঁড়ালো তা 'লাখত নির্দেশে অনেক সময় ব্র্যাকেটের ভিতর 
সংখ্যা দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে । ৃ 
৪) মনে রেখ, যে কোন মডেলের গায়ে যখন ক,খ, গ» ঘ ইত্যাদি 
অক্ষর লেখা হচ্ছে তখন মডেলের গায়ে সেগুলি নাড়াচড়া করবে না। 
তোমরা প্রথম অবস্থা থেকেই মডেলের গায়ে খুব হাল্কা করে পেনসিলে 
১৮ J 


ও অক্ষরগুি লিখে নিও; তাহলে ভাঁজের পরে পরবর্তা চিত্র অনুযায়ী 
অক্ষরটা চিন্র-বার্ণিত অবস্থানে যাচ্ছে কিনা দেখে নেওয়া যাবে । কোন 
কোন জটিল মডেলে আরও দুটি সঙ্কেতের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। 
প্রথম কথা, অক্ষরটা যাঁদ ভাঁজের পর পিছন দিকেচলে যায় তাহলে পরব 
চিত্রে অক্ষরটি বৃত্তের ভিতর লেখা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ অক্ষরটা খাঁজের- 
মাঝখানে গেলে চৌকা খোপের ভিতর লেখা হয়েছে। এ ব্যবস্থা কিন্তু 
সর্বত্র করা হয়নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেখানে বুঝতে ভুল হতে পারে 
সেখানেই তা করা হয়েছে । কখনও কখনও উপর-নিচে উল্টো করে, 
অথবা দর্পণ প্রতিবিম্ব করে লেখা হয়েছে, যেহেতু বাস্তবে তা হবে। এ 
নিয়মও শহধুমান্ দু-একটি জটিল ক্ষেত্রে করেছি, অনিচ্ছাসত্বেও। অনিচ্ছা 
এজন্য যে, এগুলি" আন্তর্জাতিক স্বীকৃত ণসম্বল” নয় ; বাঙলায় এটা 
প্রথম বই বলে এটুকু ল্যাসিচিউড* আমি নিয়েছি । 

৫) লিখিত নির্দেশে যখন ‘উপরে, নিচে, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে, 
প্রভৃতি লেখা হয়েছে তখন বুঝাতে হবে বইয়ের পৃচ্ঠায় আঁকা মডেলের 
চিত্রের অবস্থান বিষয়েই তা প্রযোজ্য । যেমন ‘উপর দিকে ভাঁজ দাও, 
বললে বুঝতে হবে বইয়ের পৃষ্ঠার উপর দিকে (কখনও কখনও চিত্রগুলি 
কাগজে ধরানো যায়নি বলে আম বাঁকিয়ে বসাতে বাধ্য হয়েছি ; সেখানে 
লক্ষ্য করে দেখ নম্বরটা কোন দিক থেকে লেখা )। “সামনের দিকে’ মানে 
তোমার দিকে; “পছন দিকে মানে তোমার বিপরীত দিকে । 

৬) আগামি কাজে নিয় ভাঁজই বেশি দিতে, হয় উধর্কভাঁজ অনেক 
কম। সুতরাং “ভাঁজ দাও’ বললে বদঝতে হবে. এনম্মভাঁজ" দিতে বলা 


হচ্ছে। ডিধর্কভাঁজ” দেওয়ার প্রসঙ্গে আমি: সবন্তই “উধ্রভাঁজ' "দাও, 
বলেছি। 


(৭) তোমরা লক্ষ্য করবে, আধিকাংশ মডেলই সমতা রক্ষা করে 
বানানো--যাকে ইংরাজনতে বলে "সমেদ্রিকাল”। তাই সামনের দিকে 


যে ভাঁজ পড়বে, পিছনের ফ্ল্যাপেও অধিকাংশ সময় সেই ভাঁজ দিতে হবে | 


এক্ষেত্রে “পিছন দিকের ফ্র্যাপেও অনুরুপ প্রক্রিয়া কর”_-এই কথাগুলি 
বারে বারে না লিখে আম তার সংক্ষপ্ত রূপ সাব্কোতিক ভাষায় বলেছি ঃ 
পি।অ (পিছন দিকেও অনুরূপ )। | 

(৮) তোমরা আরও লক্ষ্য করবে, এই বইতে মডেলগুলেি কয়েকটি 
বিভাগে বিভন্ত । ' এক-একটি {বিভাগে মডেলের কয়েকাঁট ধাপ ঠিক এক 
{করকম । আঁরগামি শিল্পে এ প্রথম কয়েকটি ধাপকে আঁতক্রম করে যে 
প্রাথীমক অবস্থা থেকে কাজ শুরু হয়, তাকে বলে “বেস মডেল । 
একই কথা যাতে বারে বারে লিখতে না হয়, তাই আমরা মডেলগুলর 


কাজ শুরু করব বেস-মডেল থেকে। প্রতিটি বিভাগেই প্রথমে এ. 


[বিভাগের ‘বেস-মডেল’ কী ভাবে বানাতে হবে তা বর্ণনা করা হয়েছে। 
তোমাদের খুব জ্াবধা হবে, যদ এ বেস-মডেলগর্খীল পৃথকভাবে বানিয়ে 
রেখে দাও । তাহলে বারে বারে পাতা উল্টাতে হবে না। আমরা 
এ বইতে “বেস-মডেল? শব্দটাকে বাঙলা অনুবাদে “প্রাথমিক ভুমি’ 
জাতীয় কোন শখ্দে চান্ত করতে চাই না। . ডায়মণ্ড-বেস, ফিশতবেস, 
বার্ড-বেস, ফ্রগ-বেস প্রভৃতি শব্দগরীলকে যথাক্রমে ‘হরতন-ভূমি’, মৎস্যভুমি, 
পাঁক্ষিভূমি, ভেকভূমি বলব না। কারণ এ বই শেষ করে যখন আমরা 
আরও শন্ত মডেল তৈরী করতে ইংরাজী বই ঘাঁটব তখন কোন অসুবিধা 
হবে না । বাঙলা 'মডিয়ামে রসায়ন, পদার্থ, অগ্ক শিখে যারা 
সনাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশুনা করেছ, তারা নিশ্চয় বুঝবে আমি কী 


বলতে চাইছি। . 


(৯ অনেক মডেল সাদা কাগজের বদলে রাগুন কাগজে বানালে 
খোলতাই হয়। মার্বেল-পেপার বলে একজাতের কাগজ বাজারে কিনতে 
পাওয়া যায়, যার একদিক সাদা, অন্যদিক রঙন। টিয়াপাখী বানাতে 
সবুজ, গোলাপ ফুল বানাতে লাল প্রভাত কাগজ ব্যবহার করতে পার। 
সেক্ষেত্রে কাজ শুরু করার আগে ভাল করে দেখে নিতে হবে কাগজের 
কোন পিঠটা শেষমেশ সামনের দিকে, অর্থাৎ দর্শকের দিকে আসবে । 


(১০) কাগজ ভাঁজ করার সঙ্গে সঙ্গে চাপ দিও না। কারণ ভুল 


ভাঁজের দাগ পড়লে মডেলটা নোংরা হয়ে যাবে, কাজ করাও শক্ত হয়ে 
যাবে। চাপ দিয়ে ভাঁজের দাগটা পাকাপাকিভাবে দেওয়ার আগে দেখে 
নাও পরবতাঁ চিত্রের সঙ্গে তোমার মডেলটা ঠিকমতো মিলছে কিনা না 
হলে ভাঁজের জায়গাটা হয়তো একচুল সাঁরয়ে-নড়িয়ে নিতে হবে ॥ একটা 
শন্ত বোড-এর (মেজানাইট বোড? ড্রইং বো 1পশড় বা কাঠের টেবিল ) 
উপর কাজ করলে ভাল হয়। ভাঁজের দাগটা ঠিক রাখতে স্কেল বা 
স্প্যাচুলা (মাখন মাখানোর ছার, যার ধারটা সোজা, ধারালো নয়) 
ব্যবহার করা যেতে পারে। কাগজ কাটার জন্য ছোট কাঁচি বা ব্যবহৃত- 
ব্রেড হাতের কাছে রাখতে পার। কাঁচিই ভালো । উধর্ব ভাঁজ দেবার আগে 
মডেলটা একটু খুলে নিয়ে স্কেল দিয়ে চাপ দিতে পারলে সুবিধে হবে । 
(১১) আঁরগাম-কাজে শেষ এবং সবচেয়ে দামী নির্দেশ হচ্ছে 
“বা্ণকাভঙ্গ” অথণৎ প্রতিটি ভাঁজ নিখংত করে করা । যাদি বলি, ২৮১ 
কাগজ নিয়ে শুর? কর, তখন কাগজটার দৈর্ঘ্য হুবহু ২৪ ১ হওয়া চাই । 
একচুল এঁদক-ওদিক হলেই মডেলটার চেহারা খারাপ হয়ে যাবে । প্রতিটি 
কোণায় ভাঁজ নিখুত হওয়া চাই । সামান্যতম ভুল হলে অথবা অপরিচ্কার 
কাজ হলে মডেলটা নষ্ট হয়ে যায় 1:প্রতিবার ভাঁজ করার সময় দুটি প্রান্তে 


rae. 


নখ দয়ে চেপে দাগ করে নাও ৷ তারপর ধারে ধারে সমস্ত ভীঁজটা করতে 
হবে, যাতে এ দুপ্রান্তে তা ঠিকমতো এসে মেশে । সচরাচর কী-জাতের 
ভুল হয়, দেখ, 

(1). fচত্র-১-এ বলা হয়েছে কাগজের মাঝামাঝি নিয়ভাজ দিয়ে বাম 
প্রাস্তকে ডানদিকে নিয়ে 
এস! কাজটা নিখঃত- 
ভাবে হলে. আমরা দুপাশ 
থেকেই একটি মাত্র 
আয়তক্ষেত্র দেখতে পাব 
(চন্র_১|খ) £ঁচত্র-১/ক৮0 ৯ 
এর মতো নয় । 

(i) চিত্র-২-এর নির্দেশও মাঝামাঝি ভাঁজ দিয়ে বামপ্রান্তকে 
. দ্রক্ষণপ্রান্তে আনো । 


দু iA 
এক্ষেত্রে কোণটায় নখ এ 
দিয়ে দাগ দিতে হবে, উঃ 
যাতে ভাঁজ দেবার পরে £ ২/ক ২%" 
দুপাশ থেকেই নিটোল 


ত্ৰিভুজ দেখতে পাব (চত্র_২খ)। অযত্রে ভাঁজ দিলে চিত্র-২ক-এর মতো হবে। 


১ 
রঃ 1 তি 
২ - ৯ রি নাঃ ২০, 


(101) চিত্র-৩-এ বলা 


হয়েছে, দ:’পাশ থেকে 
ভাঁজ দিয়ে দঃ-পাশের 
দুটি ফ্র্যাপকে কেন্দ্রীয় 


মধ্যরেখায় আনতে ৷ এ- 
ক্ষেত্রেও নখের চাপ দিয়ে 


(৯২) 


টাটা 


দুটি কোণার কাছে ঠিকমতো ভাঁজের দাগ ফেলে হুবহু" কেন্দ্রীয় 'রেখার 
উপর আনতে হবে ( চিন্র_৩খ ); কাজটা খারাপ হলে দেখতে হবে 
চত্র_৩ক-এর মতো । 

আর একটা কথা, আমার ছবিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশে বা 
পিছনে যে ফ্্যাপগ্ল, থাকছে সেগদীলকেও এ'কোঁছ ; ইচ্ছা করেই__ 
যাতে বুঝতে সুবিধা হয়ঃ মডেলের উল্টো দিকে কী ধরনের ফ্ল্যাপ আছে। 
কাজটা নিখুত হলে পাশ থেকে ওটা দেখা যাওয়ার কৃথা নয়। যেমন 


‘ধর তামমাছে ২/২ ও ২/৩ এ আমরা গ বিন্দুকে ঘ. বিন্দুর ঘাড়ের উপর 


আঁকান। বাস্তবে গ ও ঘ বিন্দু একের উপর গ্বিতীয়টা চেপেছে। 

(১৩) যখন বলব--একটি বর্গক্ষেন্র মাপের কাগজ নাও, তখন ,সে্ট 
স্কোয়ার বা জিওমোট্রক-বান্সের চাঁদা দিয়ে কোণগীল সমকোণ কিনা 
পরীক্ষা করতে যেও না। ঠিক কোণায় কোণায় অর্থৎ কর্ণ বরাবর 
দংদিকে ভাঁজ দিয়ে দেখে নাও বিপরীত কোণগুলি মিলেছে কি না, 
ধারগুলি হুবহু মিলছে কি না। যখন বলব ২১৮১ অনুপাতের কাগজ 
নাও, তখনও এভাবে পরাক্ষা করে দেখে নিতে হবে যে, এ ২ £ ১ মাপের 
কাগজের মাঝামাঝি ভাঁজ দিলে দুটি বৰ্গক্ষেত্ৰ পাওয়া যাচ্ছে (বর্গক্ষেত্রের 
প্রমাণ হচ্ছে কর্ণ বরাবর ভাঁজ দিলে খাপে খাপে মলে যাওয়া ) ত্ৰিকোণ, 
বর্গক্ষেত্র, বা আয়তক্ষেত্ৰ বা কোণাগুলি সবই পরীক্ষা.করতে হবে ভাঁজ 
দিয়ে ; স্কেল, সেট-স্কোয়ার, অথবা চাঁদা দিয়ে নয়। 


কয়েকটি প্রাথমিক ভীজ 1 
"প্রথমে আমরা কিছ; প্রার্থামক ভাঁজের কায়দায় রপ্ত হয়ে নিই 
এখানে ভাঁজগযীলর যে নাম দেওয়া হল সেগীল পরবর্তী অংশে বারে বারে 
ব্যবহৃত হবে। জটিল মডেল তৈরী করতে যখন সংক্ষেপে বলব উল্টা 
ভাঁজ দাও’ বা ‘পেটাল ভাঁজ দাও’ তখন এই পৃচ্ঠার [নর্দেশগযীল দেখে 
নিতে পারবে । এগঢল বেশ কয়েকবার তৈরী করে রপ্ত হয়ে নিলে 
পরবতণ্গ মডেলগণুল বানাতে স্লাবধা হবে । নরুৎসাহ হয়ে পড় না। 

উপায় নেই__“সা-রে-গা-মা" না সেধে তো গান শেখা যায় না। 


উল্টোভাঁজ £ এক ্‌ 
() ১-নং চিত্রে লব্বালম্বি নিয়ভাঁজ চিহ্ন আছে। সেই ভাঁজ 'দিলে 
আমরা পাব চিত্র_-২ ; পাশ থেকে মডেলটা ইংরাজী *%-অক্ষরের মতো 


দেখতে হয়ে গেল । . } 
(i) 1চত্র_২-তে এড়োএাড় নিয়ভাঁজ হু আছে । তীর চিহ্ন একে 


বোঝানো হয়েছে বামপ্রান্তটা উপর দিকে উঠবে । পেলাম 'চন্র_৩। 


415 


_ উল্টোভাঁজ £ দুই y | | বৈ 
(i) চিত্র ১-এর মাঝামাঝি উধর্বভাঁজের নির্দেশ । তার চিহ্টাও 
রেখার উপর দদিয়ে নয়, বাইরে দিয়ে আঁকা । তার অর্থ ভাঁজ খেয়ে ও 
অংশটা ভিতরে ঢুকে যাবে (চিত্র-_২)। 


উল্টোভাঁজ £ তিন 


(i) এখানে চিত্র_-১-এর নির্দেশ খ বিন্দুতে ভাঁজ খেয়ে কক্ষ্যাপ ' 
{নিচের দিকে নেমে যাবে । এবারেও তীর চিহ্ন মডেলের বাইরে দিয়ে 
আঁকা । তাই ভিতরের কালো-অংশটা বাইরে এসেছে ৷, 


১ 


উল্টোভাঁজ £ চার 


0). এবার "চত্র_-১-এ দেখাঁছ পর পর দুটো ভাঁজের চিহ্ন আছে। 
"হন উধর্ব ভাঁজ, ২-চিহ্ব নিয়ভাঁজ । এসব ক্ষেত্রে প্রথমে মডেলটা খুলে 
নিয়ে পিছন দিকের এক নং ভাঁজটা আগে দলে সুবিধা হয় । প্রথম 


ভাঁজটা দিলে মডেলের চেহারাটা হবে চিন্র__২-এর মতো ( এটি মধ্যবতর্শ 


অবন্থা)। দ্বিতীয় ভাঁজটাদেওয়া শৈষহলে মডেলটার চেহারা হবে চিত্র 
৩-এর মতো। এক্ষেত্রে আমার উচিত ছিল চিত্র সংখ্যা ১, ২, ৩ না 
লিখে ১, ১ক,২ লেখা । কারণ আঁরগামির আইন অনুযায়শ ন্র__২ 
হবে মডেলের সেই অবস্থা যেটা পাওয়া যাবে ১-এর সব কয়াট নির্দেশ 
মেনে নেবার পর ৷ 

লক্ষ্য করে দেখ, দ্বিতীয় অবস্থায় কাগজের 'ভিতরাদকের কালো-ীদকটা 
বাইরের দিকে এসেছে । পরের ধাপে আবার সাদা অংশ কিছুটা বাইরের 
দিকে বোরয়ে এসেছে । একটা দুরঙা কাগজ নিয়ে পরক্ষাটা করে অভ্যস্ত 


হয়ে নাও |. 


[6] 


কোন বিন্দুকে নচৃতে নামানো £ 


() চন্র-১ দেখে বোঝা যাচ্ছে মডেলাঁট একটি ব্গ'ক্ষেত্রকে ভাঁজ 
করে বানানো, যার কর্ণ দুটি ভাঁজ করে নেওয়া হয়োছল। এবার এ 
তিন কোণা মডেল খ-গ রেখায় উধ্বরভাঁজ দিয়ে মডেলটা খুলে ফেল 
তাহলে আমরা পাব চিন্র--২। 

(1) চিন্র_২তে কোথায় উধ্কভাঁঞ, কোথায় নিয়ভাজ হবে বুঝে 


নিয়ে সেভাবে কবিন্বুকোনিচের'দিকেঠেলে ঢ্াকয়ে দিলে আমরা উপনীত 


হব চত্র_.৩-এর অবস্থায় । লক্ষ্য করে দেখ,কণীবন্দুকে নিচের 'দিকে নিয়ে 


আসা হয়েছে। 


পেটাল ভাঁজ £ 


পেটাল ভাঁজে মডেলের প্রথম অবস্থা হচ্ছে স্কোয়াশ ভাঁজের শেষ 
অবস্থা । সচরাচর স্কোয়াশ-ভাঁজের পরেই পেটাল-ভাঁজ দেওয়ার প্রয়োজন 


হয়। সুতরাং পৃষ্ঠার ও অংশে আঁকা স্কোয়াশ ভাঁজটা আগে শিখে ভাবে এটা হবে তা ২ এবং ৩নং টিলই মা দেখানো হয়েছে ।/ স্কোয়াশ 


নাও। তারপর স্কোয়াশ ভাঁজের শেষ অবস্থা (চিত্র-১) থেকে ক্ৰমান্বয়ে ভাঁজ প্রক্রিয়া শেষ হলে মডেলটা 5 _-৪-এর মতো বেখতে-হবে ৪ 
কীভাবে ভাঁজ দিতে হবে তা হাম দেখ £ 


স্কোয়াশ ভাঁজ ঃ | 
(i) চিন্র--১ হচ্ছে শবন্দুকে নিচুতে নামানোর*-প্রথম চিত্রের মতো 
এবার ন্রিকোণাকৃতি সামনের ফ্র্যাপে শীরীবন্দ; থেকে খাড়া একটা 


িয়ভাঁজ চিহ আছে এবং তেড়চা একটা উধর্ব ভাঁজ চিহ্ন আছে। র্যাবিটসঙইয়ার-ঃ 
(i), স্কোয়াশ ভাঁজ দিতে প্রথমে ক-চাহত ফ্র্যাপটা উঠিয়ে নিয়ে র্যাবিটসুইয়ার” বাখরগোশের কান বানানোর গোটা নির্দেশ আছে 


মাঝখানে এমনভাবে চাপ দিতে হবে যাতে সেটা চ্যাপ্টা হয়ে যায় । কী প্রথম চিন্রাটতেই। এখানে ধরা হয়েছে, কাগজের রাঁঙন দিকটা পিছনে 
্ 


৮7 রা ঃ 
আছে। প্রথমে কশ্গ T বাঁ দিকে ভাঁজ করে নামাতে হবে ( প্রথম 
সারির দ্বিতীয় অবস্থা ) যাতে ক-ীবন্দু খ-গ রেখায় এসে পড়ে । হাতের 


Ld 


চাপ দিয়ে গ-ঘ পর্যন্ত (ঘ হচ্ছে যে বিন্দ:তে তিনটি ভাঁজ মিলেছে ) 
ভাঁজের দাগ দিয়ে খুলে ফেলতে হবে । এবার ক-খ দিকটা ডানদিকে 


বাঁকিয়ে আনতে হবে (প্রথম সাঁরর ডানাঁদকের অবস্থা )। এবারও হাতৈর 
চাপ 'দিয়ে খ-ঘ পর্যন্ত ভাঁজের দাগ দিতে হবে। 

তারপর আবার খুলে ফেলে ক-ঘ রেখায় ভাঁজ দিতে হবে ; এবং 
নচের সারির বাঁ-দিকের চিত্রের নিদেশমতো চাপ দিয়ে খরগোশের ভাঁজ- 
করা কানের মধ্যে শুইয়ে দিতে হবে । নিচের সারির ডানদিকের চিন্রটা 
র্যাবটংস-ইয়ারের সম্পূর্ণ অবস্থা । অবশ্য কশবন্দু ডানাঁদকেও নাক- 
বাড়িয়ে থাকতে পারত । | 


'ক্রিপ-ভাঁজ £ | 


জন্তু-জানোয়ারের মাথা বানানোর প্রয়োজনে প্রায়ই এই 'ক্রিপ-ভাঁজ 
দিতে হবে । এখানে প্রথম চিত্রে পর পর দুটি ভাঁজ দেবার নির্দেশ 


i 


আছে। একটি উধর্ধভাঁজ একটি নিয়ভাঁ্ । কাজটা শেষ হলে কেমন 
দেখতে হবে তা ভানাদকের চিনে দেখানো হয়েছে । 


০ | এ - শু চু 
একটি প্রাথমিক কাজ 


(i) আমরা একটা বগক্ষেত্র মাপের কাগজ দিয়ে শুরু করছি 
(চিন্র_-১)। তার চারপ্রান্তে “ক-খ-গ-ঘণ লিখে দিলাম | চিন্র_-১এ বলা 
হয়েছে মাঝামাঝি নগ্নভাঁজ দিয়ে বাম প্রান্তকে দক্ষিণ প্রান্তে নিয়ে আসতে 
হবে। ক ও গ কোণা দির প্রত বিশেষভাবে নজর দিয়ে এবং নখের 
দাগ দিয়ে । আমরা পেলাম চিত্র_২। 

(ii) এবার ভাঁজটা খুলে ফেলে শচন্র--৩-এ ঘ্যাপে বে নিগ্নভাঁজের 
[দেশি আছে সেইভাবে ঘ এবং গ দুটি ফ্র্যাপেই ভাঁজ দেবে গতবার 
কোথায় ভাঁজ দিতে হবে তার সুনি্দল্ট নির্দেশ ছিল $ ক থেকে গঃ 


এবার 'কন্তু ও-বিন্দু ক-ঘ- রৈখার কোথায় অবাস্থিত তা বলা হয়ান। 
আঁরগাঁম নঝ্সায় তা বলা হয় না। সেটা বুদ্ধি করে বার করতে হয়। 
কী করে ? পরবর্তী চিত্র দেখে সেটা সমঝে নিতে হয় । এ ক্ষেত্রে চিন্র_৪ 
দেখে বোঝা যাচ্ছে, উশীবন্দু এমনভাবে নির্ধারিত করতে হবে, যাতে ঘ. 
বন্দু ক-গ রেখার উপর এসে পড়ে । 

(ii) চিত্ত ৪-এ ক-ীবন্দু থেকে যে নিয়ভাঁজের রেখাটা দেখা যাচ্ছে 
সেটা কোথায় এসে মিশবে তা বোঝা যাবে ঘচত্র__-€৫ থেকে । এ নিয্ভাঁজ 
এমনভাবে দিতে হবে যাতে কোণাটা সধ্য রেখায় এসে পড়ে (আমি অবশ্য 
ছবিতে একটু ফাঁক রেখোঁছ, যাতে বুঝতে সুীবধা হয় )।, দু-প্রান্তেই এ . 
কাজটি শেষ করলে আমরা পেশছাব িত্র-৬-এ। | 

এটাই*আমাদের প্রথম প্রাথামক মডেল । 


চি, 


মডেল £ ১-_মী গাল 


প্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্্স্্স্পস 
() পর্ব উদ্বাহরণের চিত্র-৬ থেকে কাজ শুরু হচ্ছে । অর্থাং 


মডেল--১-এর মাঝামাঝি ক-গ বরাবর উধর্বভাঁজ দিলে আমরা বর্তমান 


মডেলের 'চত্র--১ পাব । প্রথমে মডেলটা চিত্র ১-এর মতো ঘুরিয়ে ধর । _ 


বুঝিতে সুবিধা হবে বলে এই পর্যায়ে ক-খ-গ চ-ছ অক্ষরগল হাল্কা 
করে পেন্সিলে {লিখে নেওয়া গেল। 


(i) চিত্র-১এ নির্দেশ আছেঃ চ-ছ রেখায় উধ্ব ভাজ দিয়ে খ-বন্দুকে 
উপর দিকে নিয়ে যাবার ৷ কিদ্তু ভাঁজটা দেবে কোথায় £ সেটা বুঝে 


[নিতে 'চন্র-_২ লক্ষ্য করতে হবে । বোঝা যাচ্ছে, ভাঁজটা এমন ভাবে দিতে 
হবে যাতে ছ থাকে ক-খ-র ঠিক মাঝামাঝি এবং ভাঁজ শেষ হলে খ-ছ রেখা 
লম্বা হয়ে যায়, অর্থাৎ চিত্র_-২-এর সর্ত হল, খছ এবং ছক পরস্পরকে 
সমকোণে ছেদ করেছে । আমরা পেলাম চিন্র-২। 


(iii) চিত্র-২-এ দুটি নিদেশ । খ-ফ্যাপে উধ্কভাঁজ দিয়ে মাথাটা 
উল্টে দিতে হবে ৷ এ-ছাড়া দুপাশে দুটি ডানায় ভাঁজ দিতে হবে । 

বাঁক কাজ চোখ দুটি একে দেওয়া । 

“সী-গাল” একাট সহজ মডেল। 


২৬ 


মডেল ঃ ২-তিমিমাঁছ 


থুড়ি! তিমি জন্তু! তিমি তো মাছ নয়, জলচর স্তন্যপায়ী জন্তু । 
যাই হোক, আমরা কাজটা শুর: করছি প্রার্থমক মডেলের (পচ্ঠা__২৫) 
চত্র_৪ থেকে। 

(i) এবারেও চিত্র_-১-এ আমরা নতুন করে ক-খ-গ-ঘ লিখোছি। এ 
চিত্রে তিনটি নির্দেশ ঃ ক-ফ্্যাপে দু-পাশে দুটি উধর্কভাঁজ দিয়ে ক-প্রান্তকে 
উল্টিয়ে দিতে হবে । এবং ক-খ রেখা বরাবর উধ্ধভাজ দিতে হবে। 
তাছাড়া খ-ফ্র্যাপেও অনুরূপভাবে একটি উধর্যভাঁজ দিলে তিমির নাকটা 
থ্যাবড়া হয়ে যাবে । তিনটি কাজ.শেষ হলে আমরা পেশীছব চিত্র-২-এ। 


(1) চিত্র__২-এ দেখা যাচ্ছে দুটি মাত্র ভাঁজের নির্দেশ ৷ আসলে 
তিনটি ভাঁজ দিতে হবে। তৃতীয় ভাঁজটা দিতে হবে পিছনাদিকের 
ঘ-ক্র্যাপে । সেটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে না। তাই সে নির্দেশ বাধা হয়ে 
দিতে হচ্ছে লিখিত ভাবে $ “ক-প্রান্তে কাঁচি দিয়ে ভাঁজের চিহ্ন থেকে 
ক-বিন্দ: পর্যন্ত কেটে নাও । তারপর ক-ফ্যাপে দুটি নিগ্নভাঁজ দাও 
তারপর গক-্র্যাপে £নম্বভাঁজ দিতে হবে। ি]অ ( অর্থাত পিছনের খ- 
ফ্লযাপেও অনুরূপ ভাঁজ দাও ) 1৮ না 


(21) আমরা পেশছে গেলাম চিত্র_৩-এ ৷ মুখটা কাটবে কিদ্বা 
কাটবে না, চোখটা আঁকবে না আঁকবে না সে তোমার মার্জ! 


৭ 


মডেলঃ ৩ মাছ 


_ প্রথম তিনটি মডেলে যত বিস্তারত নির্দেশ দিয়োছ এবার ক তা 
আম দেব না । কারণ আশা কারি ইতিমধ্যে ব্যাপারটা তোয়রা বুঝে 
ফেলেছ। তাছাড়া এই মডেলটা খুব সোজা-_মোটামুটি নির্দেশ পেলেই 
আশা করছি তোমরা মাছটাকে গেথে তুলবে । খালি ছিপ হাতে বাড়ি 
[ফিরবে না। _ 

0) চিন্র_১-এ দেখা যাচ্ছে কাজ শুরু হচ্ছে একটি বর্গক্ষেত্র মাপের 
কাগজ দিয়ে, যার শীর্ বিন্দুতে লেখা আছে-গ। নিয়ভাঁজের নির্দেশটা 


‘পালন করার আগেই. দেখে' নিয়েছি ভাঁজ দিয়ে গ-বিন্দ;কে মডেলের 


কেন্দুস্থলে আনতে হবে (চিন্র_২)। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে গ-বিদ্দু 
একটি বৃত্তের ভিতর লেখা ; কারণটা 'নশ্চয়ই বলে 'দিতে হবে না। 

(ii) চিন্র__২-এর মাথায় যে প্যাঁচ-খাওয়া তীর চিহুটা আছে ওটা 
আমাদের বলছে_মনে আছে নিশ্চয়, মডেলটা উল্টে ধরতে হবে। 

(ii) চিত্র__৩-এ বলা হল, দু-পাশে দুটি ভাঁজ (লক্ষ্য করেছ, 
এবার আমি নিয়ভাঁজজ বাঁলান কিন্তু, যাঁদও তাই বলতে চেয়েছি) দিতে 
হবে, যাতে কাগজের দুটি প্রান্ত বন্দ মধ্য-রেখায় এসে মেশে (চত্র_8)। 
এই অবস্থার আমরা ক-খ বন্দু দ:টকে চিহ্নত করে দিলাম । 


0৬) এবার লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, 'চত্র_-8-এ'উপর দিকে দর 
উধৰ্বর্ভাঁজের নির্দেশ 'আছে (১১ লেখা ) এবং. তার তলায় দুটি 


৮ 


'নিয়ভাঁজের নির্দেশ আছে (২-২ লেখা )। মজা হচ্ছে এই যে, উধর্ব- :() 'চিন্র_-৫-এ লেজৈর কাছে 'দু-জাতের ভাঁজ চিহ্ন আছে। ভাঁজ 
ভাঁজ মডেলের দু িঠেই দিতে হবে, কিন্তু ই-চিহৃত 'নগ্নভাঁজ শুধুমাত্র দিয়ে ছেদ--চিহ্ন পর্যন্ত কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলার 5 আছে। 
মডেলের সামনের দিকেই দিতে হবে । তোমরা আপত্তি তুলতে পার.: কই, সে-টঃকু করলেই লেজটা তৈরী হয়ে যাবে । (চিত্র_-৬) 

তেমন কোন নির্দেশ তো ছবিতে নেই ?2- সঙ্গত আপত্তি! বস্তুত . এ 
আরিগামি- কাজে অত বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয় না। কিন্তু ১ নং (%) এতক্ষণে মাছ তোমার ছিপে ধরা পড়েছে। কিন্তু তুমি বলতে 
উধ্নভাঁজ দ:টি মডেলের দু পিঠে এবং ইনং নিন্নভাঁজ শুধমাত্র.সামনের পার, মাছের কান্‌কো কই ? কান্‌কো তুলে তো দেখে নিতে হবে 
দিকে না দিলে তুমি কিছুতেই.তোমার মডেলকে চিন্র_-৫-এর অবস্থায় মাছটা টাটকা কি না । সে ব্যবস্থাও আছে। চিত্র--৬-এ নির্দেশ আছে: 
আনতে পারবে না ৷ ফলে পাকাপাকিভাবে ভাঁজ দেওয়ার আগে তোমার মডেলটা উল্টো ধর.। ধরেছ ? কান্‌কোর নাগাল পেলে? 
তিনটি সাত্র_ চিত্রের নির্দেশ, লিখিত নির্দেশ এবং পরবতী চিত্রের আগামি কাজে জাপানীরা চোখ-মুখ আঁকে না । আমি তি লোভ 
আকাতর নিদেশি। সামলাতে পারলঃম না.। তোমরা কি করবে? 


শব — - হি 22 
আকা ক স্ন না ১ 


২৯ 


ৰ vi ‘মডেলের ' ’ 3 
মডেল £ঃ ৪_রাজমুকুট (Vi), এবার 'মডেলের মাঝখানে একটু চাপ 'দিলেই পাওয়া যাবে 


চিল লাই ডেনমার্কের রাজার মুকুট । 
() চিত্র -১ এ মাঝ বরাবর নিয়ভাঁজ দিয়ে পেশীছলাম চিত্র--২-এ। শেক্সপীয়রের “হ্যামলেট” নাটক আভিনয় করলে এমন একটা ম:কুট 
(8) চিত্র_২-এর নির্দেশ নিয়ভাঁজে গ ও ঘ কে উপরে তোলা ।. : তোমাদের প্রয়োজন হবে। ) 


(ii) চিত্র-_৩-ক ফ্যাপটা উপরে উঠে যাবে ( fচত্র-৪)। ই 
(৬)--৪-এ দু-পাশে দুটি ভাঁজ দেওয়ার পর মডেলটা উল্টো 
করে ধরার নির্দেশ রয়েছে (চিন্র_€& )। | 

(*) চিত্র ৫-এ খ ক্ল্যাপটা নিম্নভাঁজে উপর দিকে উঠিয়ে লে পাব 


দ্বিতীয় প্রাথমিক কাজ 


এবার যে ভাঁজটার বর্ণনা করা হচ্ছে এটাকেও ঠিক বেস-মডেল বলা 


চলে না । কারণ এই ভাঁজ থেকে দা বেস-মডেল পয়দা হয়। যথা, 
“ার্ডবেস ও ফ্রগ-বেম”। সে-কথা আমরা পরে আলোচনা করব । 


আপাতত. এটাকে দু-নম্বর প্রাথমিক কাজ বলেই ধরে নেওয়া যাক। 
অরিগাম-বিশারদ স্যামুয়েল র্যাণ্ডলেট এবং রবাট হারলিনও তাই 


ধরে 'িয়েছেন। 

(i) প্রথমে একটি বগ্ক্ষেত্র মাপের কাগজকে কোণাকুণি অর্থাৎ কর্ণ 
বরাবর একটা ভাঁজ দিতে হবে, তাহলেই আমরা পাব চিত্র-_-১। 

(1) এইবার তার, দ:-প্রান্তে, বাহিরের দিকে দপ্রান্তে ক এবং খ 


অক্ষরদুটি লিখে নেওয়া গেল। নিচের দিকে যেখানে দুটি প্রান্ত এসে 
মিশেছে তাদের নামকরণ করা গেল গ এবং ঘ। চিত্র-১-এ মাঝামাঝি 
একাঁট 'নিয়ভাঁজের নিশি আছে। সেটা দেওয়ার পর ছবিটা বড় করে 
আঁকা গেল (চিত্র_-২)। 

(ii) চিত্র__২-এ লক্ষণীয় ‘ক’ অক্ষরটা বৃত্তের ভিতরে লেখা ; কারণ 
সেটা ভাঁজের মাঝখানে চলে গেছে । ছবিটা আবার বড় করে আঁকা হল | 


(iV) এবার একটি স্কোয়াশ ভাঁজ করতে হবে। 
(৮) স্কোয়াশভশজের পর চিন্র--৩ থেকে চিত্র__৪-এ উত্তরণের মধ্যে 


মডেলকে উল্টে নিতে হবে-__সে 'নর্দেশটা ছবিতে অশাকতে ভূলে গেছি । 
এতক্ষণে দু-নম্বর প্রা্থামক ভশজ সমাপ্ত। এ থেকেই ভবিষ্যতে 
আমরা বার্ড-বেস ও ফগ-বেস বানাবো । রর 


পা 

: মডেল £ ৫-_কাগজের নৌকা : 

এ পর্যন্ত যে-কটি মডেল বানিয়েছি তা নিতান্ত সহজ । এর পর 
যেটা বানাবো-_্যাণ্ডলেট-এর ঈগল, সেটা একটু জটিল। তাই তার 
আগে একটি অতিপাঁরচিত মডেল বানিয়ে হাতটা পাকিয়ে নেওয়া যাক। 
কাগজের নৌকা বানিয়ে বর্ষার জলধারায় ভাসিয়ে দেয়নি এমন ছেলে 
এদেশে বিরল। তবু সেই আঁত আপন মডেলটি এখানে যুক্ত করে 
দিলাম একটি উদ্দেশ্য নিয়ে । 

মনে কর তুঁম কাগজের নৌকা বানাতে জান না ।- এখানে যে চিত্র 
নিদেশি আছে টের সাহায্যে তোমার মডেল নৌকায় পারণত হয় ?ক না 
পরখ কর। আমি ইচ্ছে করেই কোন নির্দেশ দিচ্ছি না, সেগুলো 
তোমাদের জানা । আসলে নৌকা বানানো 'শেখাতে এই মডেলটি 
যুক্ত করিনি; করেছি দেখতে চিত্র সণ্কেত তোমার ঠিকমতো রপ্ত 


হয়েছে কি না। 
পরবর্তী কোন জাঁটল মডেলে নব নির্দেশ ব্‌ঝে নিতে অঙ্থাবধা হলে 
এই পাঁরাচত মডেলটা তোমাকে সাহায্য করবে । 


জী রোডস্‌ 
জন্ম : শিকাগো, ১৯২৬ । শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট । 
পেশায় চিত্রকর | নেশা : অরিগামি। ফলিত জ্যোতিষেও নেশা 


আছে। পর পৃষ্ঠায় তার কয়েকটি মড়েলের ছবি দেওয়া গেল । 


ডানা গোটানো বাদুর 


ডানা মেলা বাদুর 


লামা 


মডেল : ৬-_সড়ন্ত ঈগল 


‘দ্য বেস্ট অব্‌ আঁরগামি? গ্রন্থের লেখক স্যামুয়েল 
র্যাপ্ডলেট এই মডেলটি প্রথম বাঁনয়েছিলেন । 
(i) একাট বর্গক্ষেত্র আকারের কাগজকে কোণাকুণ 


ভাঁজ য়ে আমরা কাজ শুর? করছি (চন্র_-১)। প্রথমেই* .. 


ক-খ-গ-ঘ শবন্দুগুলি চিহিত করে নেওয়া গেল। 

(1) চিত্র -১-এর নির্দেশে দুপাশে দুটি [নিয়ভাঁজ দিয়ে ' 
ক এবং খ দন্দুকে গ বিন্দুর উপর নিয়ে এলাম । মডেলকে 
একটু বড় করে এ'কে দেখানো হুল চন্র_২-এ। 

(iii) চিত্র ২-এ দৃপ্রান্তে দুটি উধৰ্ব্ভাঁজের 'নিদেশি 
আছে। কিন্তু তীর চিহ্ন বলছে চ এবং ছ বন্দু ফ্্যাপের 
ভাঁজের ভিতর ঢুকে যাবে। সে কাজের পর পাব চত্র_-৩। 

(iv) চিন্র_-৩-এ বলা হল, গণ্য রেখা বরাবর একটি. 
উধ্বভাঁজ দিতে ৷ জুতরাং পাওয়া গেল পিন্র_৪8। . এখন 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চ এবং ছ ‘বন্দর মাথাট্ুকু শুধ: 
দেখা যাচ্ছে। : 

(৮): চত্র8-এর র্দেশ খ বিন্দুকে ভাঁজ দিয়ে উপর 
[কে আনতে হবে। পি! (চিত্র--৫)। 

(vi) চিত্র_$এ দ্যাট উধর্বভাঁজের র্দেশ। ঘ 


ফ্্যাপের কাছে উধর্ধভাঁজের [নির্দেশের সঙ্গে তীর চিহ্ন বলছে 


ফ্যাপটা ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে। দিগঅ।  গক্ষ্যাপে. 


উধর্ধভাঁজে গ-প্রান্ত {নিচে নেমে যাবে (চিন্র--৬.)। 
আর-৩ .. 
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(৮11) চিন্্--৬-এ বলা হল, ঘ-ফ্যাপে পর পর দুটি ভাঁজ দিতে 
হবে । তাতে মুখটা তৈরী হল। ও-অংশে দনট ফ্র্যাপ 'ভতরে ঢুকিয়ে 
দেওয়া গেল। আমি প/অ লিখতে ভুললেও তোমরা নিশ্চয়ই পিছনেও 
অনুরূপ ক্রিয়া করবে কারণ মডেলাট নিঃসন্দেহে সিমে ট্রকাল। 

(Vii) চিত্র_-৭-এর নির্দেশ সহজবোধ্য । সহজবিদ্ধও বটে, কারণ 
ঈগলটি ইতিমধ্যে তীরবিদ্ধ হয়েছে (চিন্র_৮)।, 


৮৪৪ 


ঢুকে যাবে। এমন ভাবে, যাতে গঙঁ এবং চঘ রেখা দুটি গ্রঘ-র উপর গিয়ে 


EEN SEE রি... ৪১৯ 
ল:ঃ ৭-_টিক় 
..__" অছেল £ ৭-টিরাপাখি মেশে (চিত্র_২)। ৰ 
(111) চিত্র-_২-এ ঘক্ক্রাপে উধ্বভাঁজ দিয়ে মাথাটা নামিয়ে আন 


পেটের কাছে এমনভাবে উধর্কভাঁজ দিতে হবে যাতে বাহিরের ধারটা গ ঘ 


রেখায় এসে মেশে । তাতে লেজটা সরু হল । 
(iV) চিত্র৩-এ মাথাটা কীভাবে বানাতে হবে তা বলা হয়েছে। 


যে. কথা স্বয়ং ডারউইন পর্যন্ত বলতে সাহস পানীন, র্য।প্ডলেট তাই 


বললেন : ঈগল থেকে টিয়াপাখি ববার্তত হতে পারে! 
(i) কাজ শুর: হচ্ছে পূববিভাঁ মডেলের পঞ্চম অবস্থা থেকে। 


পন্র__৬|৫ এবং চিত্র৭!১ একই আকারের । 
(ii) চিন্র-_-১-এর দনর্দেশ চ এবং ও ফ্র্যাপ পাখির পেটের ভিতরে 


(৮) চিন্র__৪-এ দেখানো হয়েছে টিয়াপাখর ঠোঁটটা তৈরী করার (Vi) {চিত্র ৫ সম্পুর্ণ মডেল । 


কায়দা ৷ এ মডেল সবুজ মার্বেল-পেপারে বানিয়ে দেখ, কী খোলতাই হয়। 
(1) চিত্র_২এর নির্দেশে লেজটা চিরে দিয়েছ তো ? তবে কোনাঁদক বাহিরে থাকবে, সেটা খেয়াল রেখ । 


৬৩ ্‌ ৃ | J . f ১১৭ ৃ | 


. করেছেন। 


মডেল: ৮-অয়োরছানা 


শুয়োর কী ভাবে পয়দা হয়েছে এ নিয়ে নাকি দুই পণ্ডিতে তুমুল 


ঝগড়া হয়েছিল । একজনের মতে শুয়োর হচ্ছে 'মৃষিকবুদ্ধি অর্থাৎ 


“মুষিক বড় হতে হতে শুয়োর হয়েছে” ; অপর জনের মতে ওটা ‘হস্তিক্ষয়’ 


অর্থাত ‘হাতী ছোট হতে হতে শুয়োর হয়েছে 
আসলে দুটো ছিয়োরির কোনটাই ঠিক নয়। 

যায় ৮ ২৫ মাপের একটি কাগজ থেকে । 
এই মডেলটির আঁবষ্কতণ জর্জ রোডস্‌। একজন মার্কন চিত্রকর, 
শিকাগো ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক । ছোটদের বহু বই তানি অলওকরণ 
‘অরিগাগি’ তাঁর নেশা । অনেক সুন্দর সুন্দর মডেল তিনি 
বানিয়েছেন । তার ভিতর : ছারপোকা, ষাঁড়, জিরাফ, টাইরানোসরাস 
এবং হাত হচ্ছে সবচেয়ে ভালো। রোডস্‌-এর বৈশিষ্ট্য এই যে, [তান 


শুয়োর পয়দা করা 


প্রচালত রণীঁতর বু নিজস্ব কায়দায় সরা নমুনা বানান । একটি 


প্রবন্ধে তানি বলেছেন, “যে মডেলটা বানাবার চেষ্টা কার-_অধিকাংশই 


জীবজন্তু, তার চেহারাটা আমি প্রথমে একটা কাগজে একে নিই । ' 


তারপর কাগজ ভাঁজ করে জন্তুটাকে ধরবার চেষ্টা কার । তাতে অনেক 


নতুন ‘বেস’-এর সম্ধান পেয়েছি । ---অরিগামির বৈশিষ্ট্য ব্যয় সঙ্কোচে । 
বুদ্ধি, এলেম,আর কাগজ ছাড়া আর কোন সাজ-সরঞ্জাম' চাই না। 


"''আমার মতে হাতীটাই আমার শ্রেষ্ঠ মডেল ৷” 
() ৮৯৮৫ মাপের (২৪ সে. মি-১১৫ সে. মি. হতে পারে.) একটি 


-, আয়তক্ষেত্রের কাগজে গোটা তন ভাঁজ দিয়ে চিত্র_১-এর মতো রূপ 


দাও। যাতে পাশ থেকে ইংরাজী ॥ অক্ষরের মতো লাগবে । খেয়াল 
রেখ ক-খ দিকটা কাগজের চওড়ার 'দিক ৷ 

(11) চিত্র_১-এর নির্দেশ অনুসারে গ এবং খ ফ্লাপকে উধ্বভাঁজে 
মডেলের ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে । ভাঁজ দুটি এমনভাবে দিতে হবে 
যাতে ক-গ এবং খ-ঘ রেখা দুটি.ক-খ রেখায় এসে মেশে । 'পি/অ। 
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পি/অ ৷ এ ছাড়া িন্ন--৩-এ পিছন দিকে খ-তংশে যে উধর্ত ভাঁজে. 
নির্দেশ আছে সেটা শুধু সামনের ফ্র্যাপে প্রযোজ্য । দি/অ (চিন্র_8 )। 

(৮) চিত্র--৪-এ অনেকগুলি গনেশ । আগে মুড়োর দিকটা ধরা 
২ যাক। নাকের ডগায় উধর্ধভাঁজ এবং চোয়াল বরাবর ঘাঁজ দিলে মুখটা . 
হী স'চালো হয়ে যাবে । গলা সর; হবে না, ‘সবই ছাব্বিশ ই 


ভি ক্র 


(11) . চিত্র_-২-এরনিদেশে উপরের 'ধারটা-নিম্বভাঁজে নিচের: ধারে 
এসে মিশল। পি/অ | ফলে পাওয়া গেল চিন্র_৩। 

(iv) চিত্র__৩-এ সামনের দিকে যে নিম্ভাঁজের নির্দেশ আছে তাতে 
কশীবন্দুটি নিচে নেমে আসবে ৷ এই ভাঁজটা-এমনভাবে দিতে হবে যাতে 
শুয়োরের "গলার কাছে ঠ্যাওটা সমকোণ *রচনা *করে:৫( চিন্র-_-৪ দেখ )1- 


(vi) চিন্র--৬ থেকে চিত্র--৮ শুয়োরের লেজের টি বড় করে অবতারকে পেয়ে যাব ( ই )। 
দেখানো হয়েছে । পর্যায়ক্রমে এই ভাঁজগুলি দিতে পারলেই আমরা বরাহ 


(0) এবারেও নিগনভাঁজ দিয়ে পেলাম চিন্র--৩। লক্ষণীয়, আমরা 
মডেল: ৯_ উড়ন্ত সারস A মডেলটাকে ডবল করে এ*কেছি, এবং বাস্তবে ক এবং খ মিশে যাবে। 

যাঁর মাথা থেকে এই মডেলটা বার হয়েছে, তাঁর নাম সিনোরিনা 
লাগিয়া মণ্টায়া। বুয়েনেস-এয়ার্সএর বাসিন্দা মিস্‌ মণ্টায়া প্রথম 
মহলা অরিগামি বিশারদ ৷ তাঁর অনেকগুলি মডেল আত স্ুন্দ্রর £ 
বনমানুষ মাছি, পেলিকান, গাছের পাতা, ই*দুর, তালগাছ, সারস, 
রাজহাঁস ইত্যাদি । 

() চিন্র_-১ একটি হরতন আকারের কাগজ, গ-ঘ রেখার দুপাশে 
দুটি সমবাহত ত্রিভুজ । সেটা এভাবে তৈরী করা যায় : প্রথমে-গ-ঘ একটা 
সরলরেখা নাও, যার মাপ ধরা যাক ১৫ সে. মি. । গ এবং শ্ব-কে কেন্দ্র 
করে ১৫ সে. মি. ব্যাসার্রধের দুটি চাপ দুদিকে টানলে আমরা পাব 
ক এবং খ। গ ঘ-তে ভাঁজ দিয়ে পেলাম চিন্র-_২। 


(iii). চিত্র--৩-এ যে নিয়তি রেখা আছে তাতে শুধু খ- বিন্দু 
ডানপাশে আসবে । ক বন্দ; যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে (চিন্ত্র-৪)। 


(০) চিন্র_-৪-এ প্রথমে গ বিদ্ুকে নিয্নভাঁজে খ বিন্দুর কাছে 
[নিয়ে এস। ভাঁজের দাগ দিয়ে আবার খংলে দাও এবং খ চিহ্নত ফ্র্যাপের 
‘মাঝামাঝি নিয়ভাঁজে দাগ দিয়ে আবার গ বিন্দুকে নামিয়ে আনতে হবে । 
এটা এমনভাবে করতে হবে যাতে গ যাবে খ-য়ের কাছে এবং চ-বিন্দু 
ক-খ রেখার ঠিক মাঝখানে এসে পড়বে। পি|অ (চিত্র_৫)। চিন্র_৪ 
থেকে চিন্র_-৫-এ ছবিটা আবার বড় করা হয়েছে । 


(৮) {চনৰ ৫-এর নির্দেশ কীবন্দুটা উধ্বভাঁজে উপর দকে ডঠে 


যাবে (চিন্- ৬)। 

(Vi) চিন্র_-৬-এর ভিতরটা দেখাতে আমরা সামনের কাগজখানা 
মনে মনে ছিড়ে ফেলে ছাবিটা এঁকেছি। ক-চিহ্নিত মাথার অংশটায় 
নিয়ভাঁজ দেওয়া হলে গলাটা আরও সর হয়ে যাবে । উ-অংশটা নিয়্ভাঁজে 


গনচে নেমে গেল (চত্র_৭)। 
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(৬11) চিত্র_-৭-এ দুটি ভাঁজ দিতে বলা হয়েছে । একটা উধরভাজ, তারপর নিয়ভাঁজে গ এবং ঘ ফ্ল্যাপকে উপর দিকে তুলে আনতে হবে 
একটা নিয়ভাঁজ । এলাম চিত্র_-৮-এ। (চিত্র_৯)। 


(5111) চিত্র_৮-এ গলার কাছে প্রথমে উধ্ৰবভাঁজটা দরে নাও।  (%) এরপর ঠ্যাঙ-জোড়া কিভাবে বানাতে হবে তা বিস্তারিত ভাবে 
দেখানো হয়েছে চিন্র_-১০, ১১ এবং ১২তে । 


৪২. 


(হ) সেটা শেষ হলে আমরা পাব উড়ন্ত সারস-এর সম্পূর্ণ মডেল পার। মডেলটা সুদ্দর লাগে যখন মাটি থেকে প'য়তাল্লিশ 'ডিগ্রি বাঁকা 
(চিত্_১৩)। 81 হয়ে থাকে, যেমন আছে চিন্র_-১৩তে ৷ ফলে দেওয়ালের পেরেকে এটাকে 
এ মডেলে আম চোখ আঁকান। তোমাদের যাঁদ ইচ্ছা হয় একে দিতে এভাবে টাঙালে বেশ খোলতাই হয় । 


ডারমণ্ড বেস্‌ - 


ডায়মণ্ড বেস কোন মডেল নয় : বেস্‌। 
এইবার আমরা যে মডেলগীল.তৈরী করব তা ‘ডায়মণ্ড বেস থেকে 
জন্মলাভ করবে। সুতরাং “ডায়মণ্ড বেস” কীভাবে বানাতে -হয়, তাই 
এবার আমরা শিখব । 
() মনে রেখ, 'যাঁদ রঙিন কাগজে ডায়মণ্ড-বেসের কোন মডেল 
বানাতে চাও তাহলে সাদা অংশটা প্রথম অবস্থায় তোমার দিকে থাকবে 


অথণং রঙিন দিকটা বোর্ডের উপর পেতে দিতে হবে । ডায়মণ্ড-বেসত্এর. 
প্রাথামক কাগজটা *নখংত বৰ্গক্ষেত্ৰ হওয়া চাই (চন্্র_-১)। 

(ii) চিত্র-১-এ নির্দেশ অনুসারে ক এবং খ প্রান্তকে নিগ্মভাঁজে 
ভিতরে আনতে হবে, যাতে ক এবং গ কেন রেখায় এসে পড়ে 
(চন্র-২)। ৃ 

(01) চিন্র__২-এর পুনরায় দুটি নিম্মভাঁজের নদে শ। সে দুটিও 
এমনভাবে দেওয়া চাই যাতে চ এবং ছ বিন্দু এ কেন্দ্রীয় রেখায় এসে 


পড়ে (ঁচত্র--৩)। 


মডেল : ১০-_ খাব! খাব! 


ডায় 
আম তার নাম দিয়েছি : খাব-থাব ! 


() কাজটা শুর? হচ্ছে ডায়মণ্ড বেস, থেকে ( চিন্র_-১)। 
(ii) চত্র-১-এর নির্দেশে উপরের দিকে একটি এবং নিচের দিকে 
একি ছোট নিম্নভাঁজ দেওয়া গেল ( চত্র_২)। ৃ 
(ii) চিন্র-২-এ চারটি নিয়ভাঁজের নির্দেশে আছে। সেই চারটি 
ভাঁজ দিতে গেলেই দেখবে. গ-ঘ রেখা বরাবর একটা উর্বর ভাঁজ হতে 
চাইবে। উপরেশীনচে দাঁতে-দাঁত লেগে যাবার পর আর জোর করে চাপ 
দিও না। এখন ক এবং খ প্রান্ত ধরে চিত্র_-৩-এর মতো অল্প অল্প চাপ 
[দিলে রাক্ষসটা বারে বারে হাঁ করবে আর মুখ বন্ধ করবে! আর কান 
করে শুনে দেখ উপরশীনচে দাঁত যখন ঘষা খাবে, তখন একটা শব্দও হবে। 


যেন বলছে : খাব! খাব ! 


মণ্ড বেস থেকে আঁত সহজে তোঁর করা যায় একটা রাক্ষসের হাঁমুখ । 


৪৫ 


তি 
মডেল: ১১ থার্ধার ডগ? 


এই অদ্ভূত জীবাটকে ইংরাজী সাহিত্যে যান আমদানি করোছিলেন 
তাঁর নাম জেমসথার্বার এবং আরগ্রাম জগতে যান এই জীবটিকে পয়দা . 
করেন তাঁর নাম ফাদার রবার্ট নীল । দুজনেই মার্কিন । মডেলটা- 
বানাবার আগে 'থার্বার ডগ’ জন্তুটার সঙ্গে তোমাদের পরিচয় করিয়ে 
দিই । | 

জেমস: গ্রোভার ছি (১৮৯৪-১৯৬১ ) একজন প্রখ্যাত মার্কন 
লেখক ৷ তাঁর প্রগসদ্ধ কার্টুন ছবি ও হাস্যরস পারবেশনে । তাঁর একটি 
বিখ্যাত হাসির বইয়ের নাম “থাবণর ডগ”। বইতে এ থ্যাবড়া-নাক 
জন্তুটার অনেক ছবি আছে । আমেরিকান পাঠকের কাছে তার এ থান- 
দানি চেহারাটা খুবই পরিচিত । সুকুমার রায়ের ট্যাসগর:, কুমড়োপটাশের 
চেহারাটা যেমন তোমরা চোখ বুজেও দেখতে পাও । 

এই কল্পিত জীবটিকে অরিগামির জগতে পয়দা করলেন নিউ-ইয়কে'র . 
পাদরা ফাদার নীল। এখন তাঁর বয়স পণ্টান্ন । এখনও তান নতুন নতুন 
মডেল বানিয়ে চলেছেন__শিশহ, বাদুড়, জোসেফ, মেরী, তিমি ইত্যাদি 
ইত্যাদি ; 'কিম্তু তশর মতে তশার সবচেয়ে ‘প্রিয় মডেল : থার্বার ডগ! 


(৫) ঘোর্বার-ডগ* সাদা কাজেই সবচেয়ে খোলতাই হয়। কাজটা 
শএর« হবে ডায়মণ্ড বেস্‌ থেকে (চিত্র-১)। ২০ সে. মি.৯২০ সে. মি. 
মাপের কাগজ থেকে এ ভায়মণ্ড বেসটা শুরু করতে পার। 

() চিত্র ১-এ মাঝ বরাবর প্রথমে একটা উদ্ধভাঁজ দাও, তারপর 
কক্ক্যাপে নিয়ভাঁজ দিলে মডেলটার চেহারা হয়ে যাবে চিত্র_২-এর মতো । 

(ii) চত্র_২-এর ক-প্রান্তে যে নিয়ভশজের নির্দেশ আছে সেটা } 
এমনভাবে দিতে হবে যাতে কণ-বিশ্দ্‌ গ ঘ কেন্দ্রীয় রেখায় এসে মেশে 
( চিন্র_৩)। - i. ; 

(iv) এবার ক-খ রেখা বরাবর ভশজ 'দিয়ে গ-বিন্দুকে ঘ-বিন্দুর 
উপরে নিয়ে এস ((চিত্র-৪)। 

(/) চিত্র_৪-এ মাথার দিকে পর পর দুটি ভাঁজের নির্দেশ । তাতে 
মাথাটা হল । লেজের দিকে উধ্ধভাঁজের নির্দেশে খ-বিন্দ; ঘুরে নিচের 
দিকে চলে এল (চিন্র_৫)। . 

(Vi), চিত্র--৫এ লেজের মাঝামাঝি একটা উধর্বভশজ দিতে হবে ; 
কিন্তু আম ছবিতে সেটা অশকতে বেমালুম ভুলে গেছি । এটা দিলেই 
পিছনের ঠ্যাঙ দুটি বেরিয়ে আসবে ; লেজটাও উপরে উঠে যাবে । 

চোখটা কিন্তু যত্ব নিয়ে* অশকবে ৷ না হলে থাবপর-ডগ-এর 
দৃষ্টুমিটা ঠিক ঠাওর হবে না। ৰ ৃ 


৪9 


মডেল : ১২ পেলিকাঁন 


পেলিকান পাখির দুরকম মডেলের খেশজ পেয়েছি । একটি তৈরী 
করোছলেন ‘মস: মণ্টায়া, যর কথা আগেই বলেছি সারস প্রসঙ্গে । এই 
মডেলটি তার নয়, র্যাণ্ডেলেটের - y 

(3) কাজ শুরু হচ্ছে ডায়মণ্ড বেস্‌ থেকে ( চিত্র--১)। 

(i) চিত্র_-১-এ ক-ক্্যাপে নিয়ভাজাঁট এমনভাবে দিতে হবে যাতে 
কশীবন্দু সীবন্দুতে এসে মেশে । স-বন্দু কিন্তু ক-খ রেখার মধ্যবিন্দ 
নয়, জোড়ের মুখেও নয়, আর একটু বাদক ঘেষে (চিত্র-২)। 

(81) চিন্র_-২-এ বলা হল, মডেলকে মাঝামাঝি উধর্বভশজ দিতে 
হবে (চিত্র_৩ )। - হি 

৫) চিন্র__৩-এর নির্দেশ খক্্যাপাটিকে উল্টোভ'াজে উপর দিকে 
উঠিয়ে দিতে হবে । ভর্বজটা ঠিক কোথা থেকে শরৎ হচ্ছে এটা লক্ষ্য 
করা দরকার ৷ তা-ছাড়া গ ঘ ফ্র্যাপটা নিম্রভ'জে সামনে *নচের দিকে 
নেমে আসবে ৷ প/অ (চত্র_৪)1 


রবাট হারবিন 

দক্ষিণ "আফ্রিকায় ১৯০৭-এ জন্ম | পেশাদারী ম্যাজিশিয়ান হিসাবে 
পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন । পরে বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়ে লেঃ জেনারেল 
পদে উন্নীত হন। যুদ্ধান্তে অরিগামি ও টেলিভিশান শো নিয়ে 
মাতেন। তার খান চারেক বই বিখ্যাত : Origami, Move 
Origami, Paper Magic এবং Serils of Origami. 


লিগিয়া মান্তোয়া 


দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় এর বাস অসংখ্য নৃতন নৃতন 


মডেল বানিয়েছেন। পাঁচটি উদাহরণ এখানে যুক্ত করা গেল ॥ 
হীরামন, মাছ ও পাখির পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। নিচে বাঁদিকে 
যিনি আছেন তার নাম না করাই ভালো | দশাবতারের তিনি দ্বিতীয় 


অবতার । তার উপরে যে মডেলটি আছে সেটি 
*সী-হর্স-এর 1 


(৮) চিত্র_৪-এ দুটি কাজ। প্রথমতঃ, খ-ক্্যাপকে উধর্ব ভাঁজে 
ভিতরে ঢুকয়ে দিতে হবে । খবীবন্দু কোথায় যাচ্ছে সেটা ভাল'করে দেখে 
দনয়ে ভাঁজ দিতে হবে ॥ দুটি পা কাঁচি দিয়ে কাটতে হবে এবং স্কোয়াশ 
ভাঁজ করে দিতে হবে । 

(Vi) চিত্র__্-এ যে দেশি আছে সেটা একটু কঠিন। গলার 
বাঁদিকে নিগ্রভাঁজ দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে । পি/অ। এ সঙ্গে 
ছ-জ অংশটায় চাপ দিতে হবে । জক্্যাপে একটি নিয়ভাঁজ 'দতে হবে । 

(Vii) মাথাটা কী ভাবে বানাতে হবে তার নির্দেশ আছে চিন্র_৫ক 
এবং ৫খ-এ। ৃ : 

(1) চিন্র_-&-এ বলা হয়েছে খ-ফ্ল্যাপটা উধর্বভাঁজে ভিতরে ঢুকিয়ে 
দিতে হবে। চ-জ অংশে নিম্মভাঁজ দিতে হবে । 

চন্র_-৬ পেলিকানের সমাপ্তি চিত্র! 


৪৯ 


() চিন্র--১-এ প্রথমে দু-প্রান্তে এমনভাবে দুটি উধর্কভাঁজ দিতে 
হবে যাতে ক এবং খ বিন্দু দুটি পিছন দিকে পরস্পরের কাছে কেন্দ্রীয় 
রেখায় এসে মেশে । তারপর লম্বালাম্ব নিয্ভাঁজ 'দয়ে আমরা পেলাম 
নাম শুনে তোমরা নিশ্চয় ভাবছ আমি ‘রু-হোয়েল’-এর বাঙলা চিত্র_২। টু 
করেছি ; তা তো বটেই--কিন্তু এখানে “নীল-তমি” শব্দটা দ্বার্থবোধক 


মডেল : ১৩-_মীনতিমি 


_তার দুটো মানে । এটি প্রথম পয়দা করেন অরিগামি-বিশারদ ফাদার a চিব্র--২-এ তে চারটি ভাঁজের নির্দেশ তা হচ্ছে 
রবার্ট নীল। ফলে পিতৃ-পরিচয়ের সূন্বেও এর নাম নাঁল-তিমি। র্যাবটস্‌-ইয়ার ভাঁজ ( পঃ ২৩) এইখানে একটা কথা খেয়াল 


উর টরতে হবে : র্যাবিটংসং ; 
() আমরা শুর; করছি ডায়মণ্ডবেস-এর দ্বিতীয় অবস্থা থেকে করতে হবে এ র্যাবিটসং ইয়ার” ভাঁজটা দুপাশের দুটি ফ্ল্যাপেই 
(চিন্র-১)। 


(ক এবং খ) শুধ: দিতে হবে ; মাঝের অংশে নয় । তেমান ঘ-প্রান্তে এখন পর পর উধর্ব এবং নিয়ভাঁজ দিতে হবে । তার ফলে ঘ-প্রাস্তটা 


একটি উধর্ এবং একটি 'নয়ভাঁজ দিতে হবে । আমরা পেশ লাম চিত্র_ উপর দিকে উঠে গেল (চিত্-৪8)। ৃ 
৩-এর স্টেশানে । (৬) চিত্র_8এ ঘ-প্রান্তে লেজটিকে কাঁচি দিয়ে কিছুটা কাটতে 


..(00%) চিত্র-৩-এ বলা হল, গ-প্রান্ত উধর্বভাঁজে ভিতর দিকে ঢুকে হবে। নিযভাঁজে লেজ-জোড়া প্রথমে নিচের দিকে নেমে আসবে ॥ 
যাবে। ফলে 'তামির নাকটা এতক্ষণে থ্যাবড়া হয়ে গেল। লেজের 'দিকে (৬) চিত্র_৫-এ লক্ষ্য করে দেখ, শুধু সামনের দিকের অংশটা 


(স-চাহত) উধ্বভাঁজে নিচের দিকে নামবে ৷ পিছনের অংশটা (শ-চিহিত) (৬1) চিত্র--৮ হচ্ছে নীলাতামর সমাপ্ত অবদ্থা । অবশ্য জলটা 
প্রথমে খুলে নাও (চিত্র_৬-এর নির্দেশে ); তারপর উধ্ৰকভাঁজে খাঁজের দেখতে হবে কল্পনায়! .. 

(ভিতর ঢু'কয়ে দাও । লেজ জোড়া খাঁজের ভিতর কী-ভাবে আটকে থাকবে 

সেটা একটু বড় করে চিত্র_৭-এ বোঝাবার-চেষ্টা করোছ। 


মডেল : ১৪__রাঁজহংদী 


রাজহংসীর এই সুন্দর মডেলটি মাথা খাটিয়ে. বার করেছেন 
আজেখন্টনা বাসন গিসনোরিতা মণ্টোয়া । তাঁর সারস আমরা আগেই 
বানিয়োছ ; এছাড়া মাছ, সী হস ম্যাকাও, পায়রা, পেলিকান প্রভাত 
আরও অনেক মডেল আছে তাঁর। ও*র একটি মডেল বাপ তোমরা 
পরীক্ষার আগে বানিওনা £ কচ্ছপ । 


(i) কাজ শুরু হচ্ছে ডায়মণ্ড বেস এর দ্বিতীয় ধাপ থেকে। 
অর্থাৎ ডায়মণ্ড-বেস:-এর চিত্র-২ থেকে । আমরা তা অবশ্য আবার 
এ'কে দেখিয়েছি : চিত্র--১ এবং চিত্র ২। 

(ii) মডেলটা উল্টো করে ধরে দুটি নিগ্নভাঁজে ক এবং খ বিন্দু 
দুটিকে কেন্দ্রীয় রেখায় মুখোমুখি অবস্থানে নিয়ে এস ( চিত্র-৪)। 

(iii) চিন্র_-৪-এর নির্দেশে নিয়ভাঁজ দিলে পাব চিত্র_€। 


6৩ 


(৮) চিন্র_-€এর নিে'শে ?নয়ভাঁজ এবং উধ্বভাঁজ দেওয়ার গর 
দেখা যাবে ঘ-ীবন্দু উপরে উঠে গেছে । ঠিক কোথায় ধরলে ভাঁজগুি 
দিতে সুবিধা হবে তাও চিত্র_-৬-এ দেখানো হল। 

(৮) চিন্র_৬-এ যে উধর্তভাঁজের নির্দেশ আছে তাতে চ-ক্ষ্যাপ 
সমেত পিছনের! অংশটা ভিতরে ঢুকে গেল। আমরা উপনীত হলাম 
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চত্র_৭-এর অবস্থায় ॥ লক্ষ্য করে দেখ, এতক্ষণে আবার ক-বিন্দুকে যে উধধ্মভাঁজ চিহ্ন আছে তাতে শুধু ক্র্যাপটাই নিচে নামবে_ক-চিহিত 
দেখতে পাওয়া যাচ্ছে । ফ্যাপটা যথাস্থানে থাকবে ( বলাবাহুল্য িছনাদিকে খ-চিহিত ফ্ল্যাপটা 
(Vi) গলার অংশে নিম্নভাঁজে কাগজটা উল্টে দাও । পেটের দিকে স্বস্থানে থাকবে )। সুতরাং পাওয়া গেল চিত্র_-৮। 


(vii) িন্র-৮-এ লেজের 1দকে যে উরধ্ব ভাঁজের নির্দেশ আছে (Vii) 'চিত্র_-৯-এ মুখের কাছে তিনটি ভাঁজ কীভাবে দলে 
তাতে গ্যাপ আবার উপরাদকে উঠে গেল ( চিত্র_৯)। মুখখানি হাঁসের মতো হবে তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ । বাকি কাজ 
চোখটা একে দেওয়া । 


= ৫৬ 


শী শী TTT 
ফিশ২বেস্‌ 


(i) ফিশবেসএর প্রথম দুটি ধাপ হুবহু ডায়মণ্ড বেসংএর 

মতো । 'িত্র_-১ হচ্ছে একটি বর্গ ক্ষেত্র, যাতে আমরা ক-খ-গ-ঘ লিখোছ। 
 চিত্র-১-এ দুটি নিগ্নভাঁজ দেবার পর চিত্র_২-এ দেখা গেল ক এবং খ 

ণভতরে ঢুকে গেছে । চিত্র_২-এ দুটি ভাঁজ দেবার পর চিত্র_৩ একটি 
খত রম্বস্‌। j 

(8) চিত্র-৩-এ ভিতরে ক এবং খ ফ্ল্যাপ দুটি টেনে বার করে 
এবার র্যাবিটস: ইয়ার ধরণে ভাঁজ করতে হবে, যাতে ক এবং খ বন্দু 
একটু উপরের দিকে উঠে যায়। এখনও তারাও ভাঁজের ভিতরেই আছে। 
এখানে ওঁ দুটি ফ্র্যাপে ভাঁজ দিতে হবে চ-ছ রেখা বরাবর (চিত্র_-৫)। 

(71) চিন্র__৫-এর নির্দেশ গ-ক্রাপটিকে উল্টো দিক দিয়ে ঘুরিয়ে 
দনচে নামাতে হবে, যাতে গ এবং ঘ-বন্দু গায়ে গায়ে এসে মেশে । 
সেটাই ফিশবেসং (চত্র_৩)। 

চিশ-বেস্‌ থেকে অসংখ্য মডেল বানানো যায়, তার [ভিতর মাত্র 
তন উদাহরণ এখানে দেওয়া হল। 


মডেল : ১৫-_মুখত্রী ন! মুখোশ ? 


রবার্ট হারবন তাঁর পসক্রেউস অব আঁরগামি” বইতে বলেছেন» এ 
মডেলট তৈরী করেছেন শিকাগোর 4৫০19 Cerced৭. তান পেশায় 
ম্যাঁজশিয়ান এবং সার্কাসের খেলোয়াড় । ছোরা ছোঁড়ার খেলা দেখাতেন 
তাঁন । প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, আরগামর একক প্রদর্শন 
করেছেন। এ 'ববয়ে খানাতনেক বইও 'লখেছেন। অনেক নতুন 


মডেলও বানিয়েছেন, যেমন, ফ্লোমংগো, ফেসেণ্ট, বক, মুরগী ম্যাকাওঃ 


গণ্ডার ইত্যাদি ! 


এহেন-অরিগামি বিশারদ কিন্তু এই “মহখশ্রী না মুখোশ” মডেলটি 
আঁবচ্কার করেন নি; তান নিজেই স্বীকার করেছেন, এটি তিনি 
বানিয়েছেন যোশজাওয়ার অনুসরণে ! 


এ যোশিল্লাওয়া আরগ্াম-জগতের এক বিস্ময়কর প্রতিভা । হারবিন- 
বলছেন» “আকিরা যোশিজাওয়া নিঃসন্দেহে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অরিগামি- 
বিশারদ ৷ তাঁর অগুনাঁত অনুগামী আছে । অগ্রীতবাদে বলা যায়, বহু 
পণ্ডিত তাঁদের মডেলগুলি বানিয়েছেন যোশিজাওয়ার কায়দায় বা 
প্রক্রিয়ায় । এ পর্যন্ত তিন হাজারের উপর নূতন মডেল বানিয়েছেন, 
যা সত্যই আপাত-অসম্ভব মনে হয় ।” 


আমরা এখানে যে মডেলটা বানিয়েছে, তার সামান্য হেরফের করে, 


ভাঁজগ্ুলি একচুল এদিক ওক করে যোশিজাওয়া মানুষের প্রোট্রেট 


৬৮ 


বানাতে পারেন। বিশ্বাস হয় ? তেলরঙ নয়, পেন্সিল-ক্লেয়ন নয়, স্রেফ 
কাগজ ভাঁজ করে প্রাতকীত ! 

0) চৌকো বৰ্গক্ষেত্ৰ মাপের কাগজ থেকে প্রথমে একটি ফিশবেসং 
বানাতে হবে (চত্র_-১)। 

(ii) নিচেকার ফ্র্যাপটা উপর দিকে তুলে উপরে দুটি এবং নিচে 
একটি ভাঁজ দিতে হবে । চিত্র-২ দেখে ঠিক আন্দাজ মতো দরত্থে। 
পেলাম চিন্_৩ ৷ 


(iii) উপরে ও নিচে একটি করে নিম্মভাঁজ এবং উধর্বভাঁজ দিতে হবে । (৮) পুনরায় উপরের দিকে একটি উধর্বভাঁজ দিয়ে মাঝামাঝি 


পাওয়া গেল চিত্র__৪। 'নয়ভাঁজ দাও (চিন্র--৬)। 
(0) উপরের দিকে দুটি কোণা উধর্ণভাঁজে পিছন দিকে ঘুরিয়ে (৮1) চিত্র--৬-এ প্রথমে উপরের দুটি ক্ল্যাপে নিমুভাঁজ দিতে হবে । 
দিলে পাব চিত্র । | তা মাসি 
- পাওয়া গেল চিন্_৭। ] 


_(&) এখন মাথার দুপাশে, বহ্মতালুতে এবং কানের দু পাশে থেকে সামান্য একটু টিপে টিপে দিতে হবে ! এখন চোখের কাছে 'নয়- 
উধ্বভাঁজে উল্টো দিকে দিছটা মুড়ে দিতে হবে । নাকটা তন দিক ভাঁজ দিয়ে চোখ দুটি স্কোয়াশ ভাঁজে খুলে দিতে হবে। 


সমাপ্তি-সচিক স্কেচ £হচিত্র_৮। 
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১ ১ এ এ i নি ৩. a ৬ £ 
লিলি নিউ 9 ফিশবেস্‌কে লব্বালম্বি ভাঁজ করে (চিত্র_-১) প্রথমেই 
9 57:-5 ne TRUER GSD BEE RE উজির উস CELE খ বিন্দুকে চিহ্নিত করে নেওয়া গেল ৷ এবার 
ইতিপূর্বে আমরা শ্রীমতী মণ্টোয়ার অনুসরণে একটি রাজহংসের ও eR nS রা রর $ ls ! bes 
মডেল বানিয়েছি (মডেল : ১৪)। এবার যেটি বানাবো সেটিও তাঁরই নিগভাজ দিলে খ বিশ্ব; ২, LEVEE 
৭ p 8 


অবদান । তফাৎ এই-_-সেবার আমরা কাজ শুর: করোছলাম ডায়মণ্ড ই 
বেস থেকে ; এবার করাছ ফিশবেস থেকে । (i) চিত্র_২-এ ক প্রান্তে দুপাশে দুটি উধ্বভাঁ দিয়ে তার পর : 


৬১ 


ক বিন্দুকে 'নগ্রভাঁজে উপরে ওঠাতে হবে । খ-প্রান্তে উধ্বভাঁজে খ- 
[িল্দুকে নিচে কোথায় আনতে হবে সেটা ঠিক মতো দেখে নাও ; সেই- 
ভাবে ভাঁজ দাও (চিন্র_-৩)। 

(1) চিন্র_৩-এ আমরা সামনের দিকে পাটা সারিয়ে ভিতরটা 
একোছিঃ যাতে বোঝা যায় ৬-বিন্দু কোথায় যাবে । ওঁ সঙ্গে খ-বিন্দুও 
[পিছনে ভাঁজ খেয়ে সরে আসবে । এভাবে ভাঁজ দ্বিতে পারলে পিছনের 


অংশটার কাজ শেষ হয়ে যাবে । এবার চিন্র_৩-এ সামনের দিকের কথা 
বলি : ক খ এবং ক ঘ বরাবর উল্টো ভাঁজ 'দিয়ে ফ্ল্যাপ দুটি উল্টিয়ে দাও 
(চিত্র--৪)।1. 

এ মডেলে চিত্র-৪ থেকে চিন্র_-৬-এ পৌছানোর ধাপটাও কঠিন। 
যাতে বুঝতে সুবিধা হয় তাই চিন্র_-৪-এর পর আরও দ:টি নকৃশা যোগ 


ৃ করোছি। চিত্র_-৪-ক হচ্ছে ও অবস্থায় ঠিক 1পছন থেকে কেমন দেখাবে । 
চিত্র-_8৪-খ হচ্ছে এ অবস্থায় ঠিক পাশ থেকে কেমন দেখাবে । 


(iv) এর পর সামান্য কাজ বাকি : মাথাটা বাঁকানো । তার নিদেশ 
চিন্র_ ৫-এ দেওয়া গেল । এ 
চিন্র_৬ হচ্ছে সম্পূর্ণ মডেল । 


অডেল : ১৭ ষাঁড় 


জর্জ রোডস পরিকল্পিত এ মডেলের কাজ শুরু হবে িসৃবেসং 
থেকে (চিন্র_-১)। চিন্র--১-এ কখগঘ লিখে নিয়ে উধ্বভাঁজ দিলে পাব 
চিত্র-২ ( 


(i) চিন্র_২-এ [তনাঁট নির্দেশ । প্রথম কাজ, খ-প্রান্তকে উড 


উপরে তুলতে হবে ; এখানে চ বিশ্ব, এমনভাবে নিতে হবে যাতে .তা 


পরবর্তী চিত্রের আকার নেয় । অনুরূপভাবে ক-প্রান্তকেও ঘ বিন্দু থেকে 
উধর্বভাঁজে উপরে উঠিয়ে দেওয়া হল । তৃতীয় কাজ প বন্দ থেকে তন 
দিকে তিনটি নিগ্ভাঁজ এবং নির্দেশিত একি উধর্ভাঁজ দিয়ে ঘ বিন্দুকে 
নিচের দিকে নাঁময়ে আনতে হবে । ঠিক কোথায় ভাঁজটা দিতে হবে তা 
বুঝেও নিতে পরবর্তী চিন্রটিকে লক্ষ্য কর । ি/অ (চিন্র--৩)। 


(ii) চিন্র_৩-এ আছে দুটি ভাঁজের নির্দেশ । ক-ীবন্দুকে নিচে 
নামানোর সময় এমনভাবে উত্বভাঁজ দিতে হবে যাতে চিন্র-_ ৪-এ জ 'চাহৃত 


আদোলক্ষো সাসিদা 
জন্মঃ দক্ষিণ আমেরিকায় । বর্তমানে শিকাগোর বাসিন্দা । জীবন শুরু করেন সার্কাসে ছোরা-ছোড়ার 


টিপ দেখাতে । পরে সন্মোহন-বিদ্যার চর্চা করেন |: তীর ছুটি মডেল এ প্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বলা 
হয়েছে £ বেদুইন সর্দার এবং ময়ূর । 


রবাট নীল-এর কীতি ৪ 

রবাট নীল ধর্মযাজক । বর্তমানে আছেন নিউইয়কে। ম্যাজিক 
ও অরিগাঙ্জি তার নেশা । তার চারটি মডেলের ছবি দেওয়া গেল ৷ 
উপরে £ হাতী; নিচে £ মাটাডর ও বাইসন, ডাইনে 8 জিরাফ ও বায়ে 
ফুমিংগো। 


খাঁজটা পড়ে । সামনের দিকে খ-প্রান্তকেও উধ্কভাঁজ দিয়ে নিচে নামিয়ে (iV) চিত্র_-৪-এ একটি মাত নির্দেশ £ উধ্বভাঁজে খ-ক্যাপকে 
আনতে হবে ৷ এবারেও এমন স্থানে ভাঁজ দিতে হবে যাতে ঝ চাহুত আবার উপর দিকে উঠিয়ে দিতে হবে । 
অংশে দুটো খাঁজ পড়ে (চিত্ৰ -৪)। (৮) চিত্র_-&১ ৬১ ৭ মাথাটিকে কীভাবে রূপায়িত করতে হবে 


৩ 


আঁর--& . 


তার বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে ।ছাবি দেখে দেখে এবং আগামি 
নর্দেশে ওটা বানানো শন্ত নয়। 

(৮1) চিনত্র__৬-এর তার চিহ্নের বন্তব্য : টি কাছে উধর্কভাঁজে 
কিছুটা ভিতরে টকয়ে দিতে হবে। শ/অ। এবার নাকের দুটি 
ফুটোয় পেন্সিলের শিষ ঢুকিয়ে স্কোয়াশ ভাঁজ করে দাও। ষণ্ড 
মহারাজের সম্পূর্ণ প্‌ষ্ঠা ৬৪-তেই* চিত্র দেওয়া হয়েছে । এ অনড্ৰান 
কিন্ত, তে-পায়া ! 


৬ 


বার্ড-বেস্‌ 


“বার্ডবেসত একাট অত্যন্ত বহুল-ব্যবহৃত বেস। সহজ সরল থেকে 
অত্যন্ত জাঁটল মডেল এই বেস থেকে বানানো হয়েছে । নতুন মডেল 
বানানোর পক্ষে এই বেসটির সম্ভাবনা যথেষ্ট । 

৩). আমরা কাজ শুর; করেছি দু নম্বর প্রার্থামক ভাঁজ থেকে 
(পঃ ৩১)। এ পৃচ্ঠার চিত্র-৪ থেকে আমরা যাত্রা শুর করছি 
(চিন্র_-১)। 

(7) সামনের দিকে যে বর্গক্ষেত্রাট আছে তার গায়ে ক খ গ লিখে 
দুপাশে দুটি নিম্নভাজ দাও । পি/অ। ( চিত্র-২)। 

(1) আবার ভাঁজ খুলে প্রথমাবস্থায় ফিরে এস (চিত্র_৩)। 


(iv) চিত্র--৩-এ সামনের ফ্র্যাপে ু-পাশে এখান-দাগ-দেওয়া রেখা 


' বরাবর উধর্তভাঁজ দিতে হবে এবং একই সঙ্গে নিয়ভাঁজও দিতে হবে__ 


অথণৎ পেটাল ভাঁজ করতে হবে । পি-অ। ফলে পাওয়া গেল চিত্র__৪। 
এ অবস্থায় গ-বিন্দু গেল উপরাদকে ; কিন্তু ক এবং খ বিন্দু সামনে 
নিচের দিকে, যদিও লেখাটা উল্টে গেছে। 

(৮) এখন সামনের ফ্র্যাপে মাঝামাঝিভাবে নিগনভাঁজ দিলে গ-বিদ্দ্ু 
গনচে নেমে আসবে । পি|অ ৷ এখন ক এবং খ ভাঁজের ভিতর সোজা 
অবস্থায় আছে । আমরা পেলাম চিত্র_-৫&। 

এই চিত্র-€-ই হচ্ছে বার্ডবেস-এর শেষ পারিণাত । যদিও কখনও 
কখনও চিন্র_-৪ থেকেও মডেল শুরু করা হয় । 

আমরা বার্ডবেসএর অনেকগুলি মডেল এখানে 'দিয়েছি। প্রথম 
দিকে সহজ সহজ মডেল ; শেষ দিকের গুলো বেশ জটিল। 


৬৫ 


৬৮ 


মডেল: ১৮-_ডাঁন। নাড়া পাখী 


ডানা নাড়া পাখী বা Flapping Bird একটি প্রাচীন জাপানী 
মডেল। এখানে কাজটা শুরু হচ্ছে বারডবেস-এর চিত্র_-৪-এর অবস্থা 
থেকে । সেই যেখানে প্রথম-লেখা ক-খ উল্টে গিয়ে যথাক্রমে ‘ক খ’ হয়ে 


গিয়েছিল । 


(i) এই মডেলে নিচেকার দুটি ফ্র্যাপে আবার নতুন করে ক খ’ . 


লেখা হয়েছে । প্রথম চিত্রের নির্দেশ : দু-পাশের দুটি ফ্ল্যাপে উধর্ব ভাঁজ 
য়ে ফ্ল্যাপ দুটিকে ভিতরে ঢুকিয়ে উপর দিকে উঠাতে হবে । চিন্র__২-এ 


দেখানো হয়েছে শুধুমাত্র ফ্র্যাপ-খ উপরে উঠে যাবার পর কেমন দেখতে 
হবে। 
(1) আমরা এই মডেলে নতুন করে ফ্র্যাপের প্রান্তে ক এবং খ লিখে 
দিয়েছি। চিত্র_৩-এ দেখা যাচ্ছে ক-প্রান্ডে একটি উধর্বভাঁজ 'দিয়ে 
মাথাটিকে বানাতে হবে । চিত্র__৩-এ আরও একটি “নর্দেশে আছে। 
ডানা দুটিতে নিয়ন ভাঁজ দেবার । 

(10) চিত্র__৪-এ যেখানে পাখীর গলা ও তলপেটে দুটি গোল চিহ্ন 
আঁকা হয়েছে সেখানে চেপে ধরে বারে বারে চাপ- দেওয়া যায় তাহলে 
পাখী ডানা নাড়তে শুরু করবে ৷ এটি একাঁটি সহজ মডেল এবং ঘ্যান- 
ঘ্যানে বাচ্চার কান্না থামাবার একটি মহৌষধ ! 


১৯__বাইসন 


-শফশবেস্‌ থেকে আমরা একটি ষাঁড় বানিয়োছলাম ; মডেল _-১৭। 
এটিও ষাঁড়; তবে এক বইতে দুটি ষাঁড় থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ দর্নট 
ষাঁড় একত্র হলেই গঠুতোগধাতি করে। তাই একে বলোছি-_-বাইসন। 
এাঁটও তে-পায়া। : 

() কাজ শুরু হচ্ছে বার্ডবেস থেকে (চত্র-_১) ৷ যথারীত 
মডেলের গায়ে ক খ গ ঘঙ লিখে নেওয়া গেল। 

(ii) চিত্র-১-এ সর্বপ্রথমে ক-ফ্যাপে এমনভাবে নিগ্ভাঁজ 1দতে 
হবে যাতে ক বিদ্দং ও বিন্দুতে গিয়ে মেশে । পি[অ। গ-ক্্যাপে পর পর 
দ্যাট ভাঁজ দিতে হবে চিত্রের পর্যায়ক্রমে ৷ ঘ-্র্যাপকে উল্টোভাঁজে নিচের 
দিকে নামিয়ে আনতে হবে (চিন্রর__২)। 


(iii) চিত্র২-এ ক ক্ল্যাপের যেখানে তীরাচহ্ু অশকা আছে সেখানে 
(ভিতরের পকেটটা বার করে চিন্রশীনদেশে বাইরের দিকে ভাঁজ দিতে হবে। 


মডেল : 


ao 


£প/অ। গ-্র্যাপে পর পর দুটি ভ'জ পর্যায়ক্রমে দিতে হবে। তাতে 
বাইসনের মাথাটা তোঁর হয়ে এল । খ-ক্র্যাপকে উল্টোভশাজে উপর দিকে 
উঠিয়ে নিয়ে গেলাম, যাতে-ভখজের কাছে একটি সমকোণ রচিত হল 
(চিন্র_-৩ )। 

(iv) চিত্র_-৩-এ প্রথমতঃ চ-টাহুত ক্র্যাপ উধ্ব্ভ'ঞ্জে ভিতরে 
ঢুকিয়ে দিতে হবে । পি|অ। ক-ফ্যাপের নিচের দিকের অংশটাও 
উধ্বভশজে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া গেল । এ ছাড়া ঘ ফ্র্যাপে উধর্ব ভাজ 
দিয়ে আবার নিগের দিকে নামিয়ে আনতে হবে । আমরা .পেঁছলাম 
চিত্র_৪-এ | | 

(৬) চন্র-৪-এ তিনটি নির্দেশ । কাধের কাছে ছোট্র একটি 
উধ্বভশজ। পিছনের পায়ের কাছে ছ-চাহৃত ফ্্যাপেও একাটি উধবভশাজ 
দিতে হবে। এ ছাড়া ক-ক্্যাপেও নিয়ভাঁজ দিয়ে সামনের পা-খানাকে 
রূপ দিতে হবে । পি]অ। 


(৬) চিত্র-_-€ হচ্ছে সম্পূর্ণ মডেল । বাঁক কাজ--চোখটা একে 
নেওয়া । 


মডেল: ২০--সচকিভ হুরিণ 


হ্যাঁর উইলস পাঁরকাঁল্পত এই মডেলটির মাধুর্য হচ্ছে এই যে, এতে 
শুধু হাঁরণের আকৃতই নয়, একটা ‘ভাব’ ফুটে উঠেছে। দেখলে মনে 
হয় পরবমুহূর্তেই হাঁরণটা বিদ্ন্যদ্‌বেগে সামনের দিকে ছন্টাছল, হঠাৎ 
সম্মুখে কোন কিছু বিপদ দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে । সামনের দ:ট 
পা এবং কান দুটি লক্ষ্য করে দেখ । চোখ দুটোতেও সেই ভাবটা 


ফোটাবার চেষ্টা কর-_যাতে মনে হয় হারণটার চোখের সামনে বসে আছে 
থাবা গেড়ে একটা বাঘ ! | 
() চিত্র_-১ হচ্ছে বার্ড বেসৃ-এর চিন্র_৪। সেখানে “কখগঘচছ' 
অক্ষরগ্ীল মডেলের গায়ে {লিখে নাও । চক-্ক্যাপে যে তিনটি নিগ্নভাঁজ 
আছে স্গ্ল এমন ভাবে 'দিতে হবে যাতে এ ফ্র্যাপাট মধ্যরেখায় এসে 
মেশে । এবার চ-চিহ্ছের কাছে যে উধ্্বভাঁজ চিহ্ন আছে সেটি এমনভাবে 
দিতে হবে যাতে চ বন্দু ক খ রেখার ঠিক মাঝে এসে পড়ে । ছ-বিন্দু 
তার বাঁয়ে থাকবে । এবার জ ফ্ল্যাপকেও অনুরূপ ভাঁজ দাও। 
পি|অ (চত্র-২)। 


৭২ 


(i) চিত্র--২-এ নচের দিকে জ-চাহিত. ফ্ল্যাপটিকে এমনভাবে (72) চএ_৪-এ যে নয়ভাঁজ চিহ্ন আছে তাতে উপরের অংশের 
দুটি ফ্র্যাপ দুদকে ভাঁজ খাবে ( তাঁর চিহ্ন লক্ষ্য করে দেখ )। ফলে 


- আমরা পেলাম চিন্র_9। 


নয়ভাঁজ দিতে হবে যাতে চেকার প্রান্তটা মধ্যরেখায় এসে মেশে । 
জ-বিন্দ এখন ঢাকা পড়ে গেছে । ি/অ। 


৭৩ 


(iv) চিন্র_-৪-এ বলা হচ্ছে গ-বন্দ: নিয়ভাঁজে উপরাদকে, উঠে চিহ্নিত অংশে চাপ 'দিয়ে চ্যাপ্টা করে নিতে হবে । তারপর চিন্র নিদেশশত 
যাবে! ক এবং খ বিন্দু উধর্বভাঁজে নিচের দিকে নেয়ে এল (চিত্র-$)। দুটি ভাঁজ দিয়ে মাথাটা সামনের দিকে বাঁকয়ে দাও | বাঁক কাজ_- 
(V) এবার পনের দুটি পায়ে দুটি করে উধ্বভাজ দাও । ও- চিত্র_-৮-এর নির্দেশে কাঁচি দিয়ে কেটে দুটি কান বানানো । 
বিন্দুকৈ নিশ্নভাঁজে গলার দিকে উল্টিয়ে :নিয়ে এস ।£গ-ক্যাপটা তাঁর 


হরিণের সম্পূর্ণ মডেল চিন্র--৮'। 


মডেল: ২১-_ মোরগ 
(i) বার্ড বেস:-এ (চত্র__১) কখগঘ লিখে নিয়ে গ-য়ের ঠিক উপরে 


যে গোল চিহ্টা আছে সেখানে চেপে ধরে ক এবং খ ফ্ল্যাপকে উপর দিকে 
টেনে তোল । তারপর ও-বিন্দুকে ঠেলে ভিতরে ঢুকিয়ে দাও । চিত্_২-এ 


তার বিস্তারিত নির্দেশ আছে (চিত্র_-৩ )। উ-বিদ্দুকে ভিতরে ঢোকাতে 
হলে বাধ্য হয়ে গ এবং ঘ ফ্র্যাপে উধ্ব ভাঁজ দিতে হবে । 

(2) চিত্র--৩ গ-ফ্্যাপে র্যাবিটস ইয়ার (পৃঃ ২৩ ) বানাতে হবে । 
গ-বিন্দু কখ রেখায় এল । তাতে জ-বিন্দ; থেকে ঙ (ভিতরে আছে ) 


একটি উধ্বভাঁজ পড়বে । পি!অ। 


(i) চিন্র_-৪-এ দুটি উধর্মভীজ দেওয়ার সময় দেখে নিতে হবে (3৬) চিন্র_-৫-এ তিনাঁট শনর্দেশ। ক এবং খ ফ্ল্যাপে উধর্মভাঁজ 
ধারগাল চিন্র_-৫-এর মতো লম্বা হল কিনা অর্থাৎ ক এবং খ বিন্দু দিতে হবে আর গ এবং ঘকফ্র্যাপ নিয়ভাঁজে উল্টে দিতে হবে । পায়ের 
পরস্পরের কাছাকাছি এল কি না। দট ভাঁজেরই উৎপত্তি স্থল ওশীবন্দ; (গ এবং ঘ) ভাঁজ দুটি এমনভাবে দিতে হবে যাতে ভ্রিকোণের আতিবাহুটা 
(চিত_€)। খাড়াভাবে থাকে (চিত্র--৬)। 


৭9 


(Vi) চিত্র_-৬-এ দুটি ভাঁজের নির্দেশ আছে। ক ফ্র্যাপকে উল্টো (511) চিত্র-_৭-এ মুখ এবং পা বানানোর 'নর্দেশ সহজবোধ্য । 
ভাঁজে নিচে নামাতে হবে, এবং খ-বিন্দ:কে উধর্ব ভাঁজে লেজের 'দিকে নিয়ে চিন্র--৮ মোরগের সম্পূর্ণ চিত্র । 
যেতে হবে । এই ভাঁজটা দেওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে, মুখের কতটা 
অংশ বাইরে বোঁরয়ে থাকবে (চন্র_-৭)। 


| লালা বিলটি (i) বার্ড বেস থেকে আমরা কাজ শুরু করেছি (চিত্র ১)।. ক. 
মডেল: ২২_-বুলটেরিরারঃ যখন বসে থাকে ফ্্যাপকে উপর দিকে তুলে দিয়ে পেলাম চিন্র-_২। 


নীল ইলিয়াস আমাদের দুটি মডেল উপহার দিয়েছেন; স্কটি (1)  চিত্র_২-এ ক চাহৃত ফ্যাপকে তিনাঁট নিয়ভাঁজ দিতে হবে। 
কুকুরের একটি বসে, একট শুয়ে । মোটামুটি সেই মডেল ধরে অগ্রসর সেটা এমনভাবে দেওয়া দরকার যাতে ক-বন্দ প্রাতিবারেই চিন্র__১-এ 
হয়োছলাম ; কিন্তু কাজ শেষ করার পর সবাই বললে-এ তো স্কাট ফটক রেখা বরাবর ভাঁজ খায় (চিত্র_৩)। 

কুকুর হয়ান, হয়েছে বুলটোরয়ার । নিশ্চয়ই [ঠিকমতো ভাঁজ দিতে পারানি। (i) ক রক্্যাপটি একপাশে শুইয়ে মডেলাঁট উল্টো করে ধরলে পাব 
তাই আমি এটাকে বুলটোরয়ার বলোছ। কী করা যায় বল? যা চিত্র_৪। আমি বলতে ভুলে গেছি, কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই প্রথম থেকে 
গড়লাম তা বদি বাঁদরের মতো দেখতে হয়, তবে বুষ্ধিমানের কাজ হবে কখগঘঙ চিহগ্লি দিয়ে রেখোঁছলে এবং ছবির নির্দেশ অনুসারে কোনটি 


বলা-_ আম বাঁদর গড়োছ ! কী দরকার পাঁচজনকে জানানো যে, আমি কোথায় যাচ্ছে তা নজর রাখছ। 
চেয়েছিলাম শিব গড়তে ? 


৭৮ 


(iv) এবার চিন্বর__৪.এ চ এবং ছ বিন্দুকে চিহ্নত কর। উপর অংশে (৮) চিন্র_৫-এ লম্বালম্বি নিয়ভাঁজ দিলে পাব চিন্র-উ। 
উধ্বভাঁজ এবং নিচের দিকে নিম্নভাঁজ দিয়ে সামনের ফ্র্যাপ দুটিকে (৮1) চিন্র-৬-এ ক-ফ্যাপ নিদেশিত দুটি ভাঁজ দেবার সময়ই 
এমনভাবে খুলে ধরতে হবে, যাতে চ এবং ছ বিন্দু দুটি চিত্র-৫-এর আমার কুকুর স্কটি হতে হতে বুলটেরিয়ার হয়ে গেছিল । ফলে সাবধান ! 
অবস্থানে চলে আসে । দ্বিতীয়তঃ খেয়াল করে দেখ, চ ফ্ল্যাপের উধরভাঁজটা এমনভাবে দিতে হবে 


৭১ ১ 


যাতে সেটা সেখানে পেশছায়, সেখানে কক্র্যাপের নিচেকার ধারটা গঙ- (Vii) চিত্র_৭এ তনাট নির্দেশ । মুখে পর পর তিনটি ভাঁজ। 
রেখাকে ছেদ করেছে (চিন্র__৭)। এখন কথখগঘঙ-কে সামনে থেকে দ্বিতীয়তঃ গ-্র্যাপে উধধ্বভাঁজ দিয়ে সেটাকে বাঁ দিকে [নিয়ে যেতে হবে । 
দেখা যাচ্ছে ; শুধু চ এবং ছ ভিতরে ঢুকে গেছে। 


র Es. =. 7A BPE EE NE aT CBO CEC GSE বা ককরটার শয়ন I 
মডেল : ২৩--বুলটেরিয়ার, যখন শুয়ে হাতার কই থকে আমরা কুকুরটার শয়নভঙ্গিতে উপনাঁত 


| ঠিক কোন জায়গায় ভাঁজটা দেবে সেটা নিভ'র করবে চিত্র ৮ থেকে। () অন্য একটি কাগজ নিয়ে ঠিক পৃবেকার নির্দেশে চিত্র 
গ এবং ঘ ফ্ল্যাপকে নির্দেশিত স্থানে নিয়ে আসায়। এরপর গঙ্ক্যাপের পর্যন্ত চলে এস ৷ চিত-_৭-এর নির্দেশগুলি পালন করার পর মডেলের 
পাশটা উধ্বর্ভাজে ভিতরে ঢুকিয়ে দাও। পি|অ ঘ-ফ্ল্যাপেও |. আমরা যে অবস্থা সেখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু । এখানে তাই প্রথম চিত 
পেলাম চিত্র_-৮। হচ্ছে গতবারের চিত্র-৮। এখন বলা হল, চিত্র_-৮-এ গ ফ্্যাপকে 
| চিত্র_ ৯-এর নির্দেশ সহজ বোধ্য ৷ শুধ প্রতিটি ক্ষেত্রে ভাঁজটা পাকা- উধ্বভাঁজে সামনের দিকে আনতে হবে। প]1অ। তাহলে পাওয়া গেল 
পাঁক দেওয়ার আগে লক্ষ্য 'রেখ তা সমাপ্ত চিত্রের দিকে যাচ্ছে কিনা! চিত্র-৯। 


(li) চিন্র__১-এ খ ফ্র্যাপকে দুটি ভাঁজ দিয়ে একটু খাটো করে নিতে 
হবে (চন্র_-১০)। 

(01) fচঁ১০-এ অনেকগ্ীল নির্দেশ ৷ প্রথম কথা, খ ফ্র্যাপকে 
পুনরায় দুটি ভাঁজ দিয়ে লেজের ডগাটা বার করে নাও । দ্বিতীয়তঃ 
সামনের দট পায়ে তনাট করে ভাঁজ দিয়ে সামনের দুটি থাবা. বানিয়ে 
ফেল। পূর্ব উদ্াহরণের নির্দেশ মতো সামনের দুটি থাবাও তৈরী 
করে নাও। 


(iv) চিন্র_-১১-তে ছোটখাটো কয়েকটি ভাঁজ দিতে বলা হয়েছে__ 


যাকে বলে 'ফাঁনীশং টাচ আর ক । সেগুলি মডেলের শেষ-অবস্থা 
( চিন্র_-১২) দেখে দেখে দিতে হবে । 


৮২ 


কাঁ? বুলটেরিয়ার আরাম করে শুয়েছ তো? নাকি ওটাসেপ্ট 


বান্না জাতের কুকুর হয়ে গেল ? জানিনা বাপু! আমি "সারমেয় 
‘বিশারদ’ নই ! 


২৪__বর্ণ বৈষমে।র প্রতিবাদ 


মডেল : 


তোমরা নিশ্চয় জানো যে, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কয়েকটি দেশে 
কালো-চামড়ার মানুষকে সাদা চামড়ার মানুষদের সমান মযদা দেওয়া 
হয় না। নিগ্রোরা সাহেবদের স্কুলে পড়তে পায় না, সাহেব-এলাকায় বাস 
করতে পারে না। চাকরির ক্ষেত্রে সমান অধিকার পায় না। এককালে 
আমোঁরকায়, বিলাতে এবং ভারতবর্ষে এই একই অবস্থা চালু ছিল। 
মহাত্মা গান্ধী এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়াই করেছিলেন তা-ও 
তোমরা জেনেছ নিশ্চয় । এখন পৃঁথবীর অধিকাংশ দেশে সাদা ও কালো 
চামড়ার মানুষদের সমান অধিকার, শুধু এ দক্ষিণ আফ্রিকা বাদে । তাই 
যদিও দাক্ষণ-আফ্রিকার ক্রিকেট টীম খুব ভালো, তবু কেউ তার সাথে 
টেস্ট-ম্যাচ খেলে না। রাম্ট্রসত্ঘ তাই 1979 সালকে আন্তর্জাতিক বর্ণ- 
বৈষম্যের প্রতিবাদ দিবস হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন । 

আরও বাল, আইনের চোখে সাদা-কালোর সমান মর্যাদা স্বীকৃত 
হলেও এখনও সব দেশেই__ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড এবং ভারতবষ সর্বত্রই 
কালোরা নানাভাবে নিগৃহীত হয় । ভারতবষে এই অন্যায়টা আছে 
জাতের 'হসাবে। অচ্ছ:ৎ এবং হরিজনদের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। 
এই মডেলে আমরা সেই বর্ণাবদ্েষের প্রাতিবাদটাকে ফুটিয়ে তোলার 
চেষ্টা করব। 

প্রথমে এমন একটা কাগজ বেছে নিতে হবে, যার একদিক সাদা, এক- 
দিক কালো। কালো রঙের 'মার্বেল-পেপার” যোগাড় করতে পারলে 


ভালো হয়। সি দিকটা তোমার 


সামনে রেখে । 


() কাজ শুরু হচ্ছে বার্ডবেসং থেকে (চিন্র-১)। প্রথমে ' 
উপর দিকে ক খ গ ঘ এবং নিচের দিকে ঙ বিশ্বকে চিহ্নিত করে নেওয়া 


we 


(1) এবার ক ফ্ল্যাপকে বাঁঁদকে এবং খ ফ্ল্যাপকে ডানদিকে. টেনে (iii) চিত্র-২-এ ক এবং খ ক্ল্যাপকে আবার নিচের দিকে টেনে 
কখ-রেখাকে জাঁমর সমান্তরাল করে নিলাম । এঁ সঙ্গে ও বিন্দুকে নামানো হল। ঙ 'বন্দুকে কেন্দ্র করে দুটি প্রান্ত নিচের দিকে পাক 
সাবধানে ভিতর দিকে ঠেলে দিতে হবে । এবার চাপ দিয়ে মডেলটাকে খাবে। ফলে ক খ চে নেমে এল ৷ 
চিত্_২-এর অবস্থায় আনতে হবে । " 


(iv) চিন্র-_-৩-এ জ-এবং ছ বিন্দু দুটিকে দুই আঙুলে চেপে ধরে : 


মডেলটাকে চিন্নের নির্দেশ অনুযায়ী প্যাঁচ দাও _যতদর যেতে পারে। 
দেখবে, তারা কিছুদূর গিয়েই আটকে যাবে । বস্তুত যখন জ চ ছ একটি 
সমকোণ রচনা করবে চ বিন্দুতে । ছবিতে চছ-রেখার'যে হালকা লাইনটা 
আছেঃ বস্ত;ত! ওখানে একটি “ভাঁজ'আছে*এবং*শধ5ঃঘ নয়»খ বিদ্বুও 
পিছনে আছে। 


(৮) চি্_-৪-এ আমরা ভাঁজের কোন নির্দেশ রাখিনি, সেটা দেওয়া 
হয়েছে পরের চিত্র_৫-এ ৷ থগ ক্র্যাপের ছ বিন্দুর কাছে চাপ দিয়ে 
ডানদিকের ভিতরের কাগজখানা ঘুরিয়ে সামনের দিকে আনতে হবে । 
কীভাবে এটা করতে হবে তা চিত্র_-৫এ দেখানো হয়েছে। 


(Vi) চিন্তর--৬-এ বলা হল ক খ-রেখা বরাবর উধর্বভাঁজ এবং খ গ 
চা চর |] 

(Vii) চিত্র--৭-এ ক এবং খ'প্রান্তে দুটি করে ভাঁজ এবং গ এবং ঘ 

প্রান্তে একটি করে ভাঁজ -দিতে হবে (চিত্র-_-৮)। এখন দেখা যাচ্ছে 


কালো পাখিটা এসেছে সামনের দিকে, সাদাটা পিছনে, দুজনে গা 7." 
ঘেষাঘেশীষ করে বসে আছে। 


ঠা উড দিত ক তর নতি (ii), চিত্র-২-এ তিনটি কাজের নিদেশি। চ এবং ছ' চিহ্নত 
মডেলা :. ২৫ অপেরা গায়ক সামনের ফ্ল্যাপ দুটির ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে বাইরের দিকে টানতে হবে । 
না জিলা Te যতদুর টেনে আনা যায়। সেটা ভাঁজ দিলে চিত্র_৩-এর মতো দেখতে 
চি টিত- ৯হচ্ছে বাড বেসি। ক:খ গাব ও িহ্তিন্রাহল। হবে। পি.অ। ঘ-চিহ্নিত ফ্লাপটা সামনের দিকে ক-্ফ্যাপের পকেটের 
(1) ও-বন্দুকে কেন্দ্র করে একাঁট র্যািটসং-ইয়ার তৈরী কর। ভিতর ঢুকে যাবে (চিত্র-৩)। 
এখানে ‘ও’ বিন্দুটা নির্ধারণ করার সময় খেয়াল রেখ যাতে পরবর্তী 
চিত্রের মতো ক খ-রেখা খ গ রেখায় এসে মেশে । পি|অ (চিত্র_-১)। 
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(iv) চিন্র__-৩-এ প্রথমে চ-ক্র্যাপকে উল্টো দিকে টেনে এমন ভাবে 
ভাঁজ দিতে হবে যাতে চক্্যাপ িন্র__৪-এর অবস্থায় আসে । কোথায় 
সে ভাঁজটা দিতে হবে তা এ চিত্রে ফুটাক চিহ্নে বোঝানো হয়েছে। 
ছ-ফ্ল্যাপ উধর্বভাঁজে নিচের দিকে নেমে যাবে । *পছন দিকে উধর্বভাঁজে 
দুটি প্রান্ত মডেলের ভিতরে ঢুকে যাবে ( চিন্র_-৪)। 


* (৬) চিন্র_-৪-এ ক-ফ্যাপকৈ উধর্বভাঁজে উপরে ওঠাতৈ হর্বে। 
'প]অ। চ-ফ্যাপে পর পর দুটি ভাঁজ এমনভাবে দিতে হবে যাতে মুখ 
থেকে নাকটুকু জেগে থাকে । চ-ক্ল্যাপে ভাঁজটা পাকাপাকিভাবে দেবার 
আগে দেখে নিও নাকের ডগা ঠিক পাঁরমাণ মতো বেরিয়ে আছে ক না। 


7077 


(9) চিত্র_$এ হাত পা এবং মাথার পিছনে যে ভাঁজের নির্দেশ (0) চিত্র-৬ও তাই। 
ছে তা সহজবোধ্য । 
J অপেরা-গায়ক বা ব্যা"ডমাস্টার দুহাত সামনে এনে তাল বোঝাচ্ছে। 


৬৯ 


জত 


_-737২:0:772 - দ্বিতীয় অবস্থা থেকে বা চিন্র-২৬/২ থেকে। শুধু হি লে ঘা 
মডেল: ২৬ সিংহ ৃ অংশটা ভিতরে ঢুকবে না (চিত্র_-১)। ॥ 


নল ইলিয়াস পাঁরকীঞ্পত এই [সিংহের মডেলাট অপেরা গায়কের 


রকমফের। এক্ষেত্রে একটু বড় মাপের কাগজ নিয়ে শুরু কর, না হলে ২২ পণ্ঠায় বলা হয়েছে। এবার কক্ক্যাপকে নিম্নভাঁজে উপরে তুলে দাও 
শেষ কের ভাঁজগাল দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে যাঁড়-বাইসনের ছিল 


যাতে চত ২-এর অবস্থায় আসে । পিঅ I 
{তিনটে পা, সিংহের কিন্তু চারটে পা-ই পাওয়া যাবে। TN মডেলটা (ii) চিন্র_২-এ চাহিত ফ্র্যাপটা ( শুধু সামনের দিকের অংশ) 
আরও বাস্তবানুগ ! ভাঁজ করে ভিতরের পকেটে ঢুকিয়ে দাও । প|অ (চিন্র-৩)। 
(3) সংহের মডেল শুরু হচ্ছে পূর্ববতর্ অপেরা গায়কের মডেলের র 


(ii) চিত্র_-১-এ “ও” বিদ্দুকে ভিতরে ঢুকিয়ে দাও-_-ঠিক যেভাবে 
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(৯) চিন্র_-৩-এ ঘ-কযাপটা উ্বভাঁজে বাইরের দিকে এমনভাবে ভাঁজ : ঠিক কোথায় ভাঁজ দিতে হবে সেটা যোষাতে ভাঁজের অবস্থান ফুটাক-চিহ 
দাও যাতে ঘ-ক্্যাপের নিচের দিকের ধারটা নিয়রেখার সঙ্গে সমান্তরাল দিয়ে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু মলসত্র হচ্ছে গ ঘ-রেখা নিচেকার 
হয় । অনুরূপভাবে গীবন্দুকেও উধর্বভাঁজে ডানদিকে নামাতে হবে । সরলরেখার সঙ্গে সমান্তরাল হবে (চিন্র-_-৪)। * 


(৮) চিত্র_-৪-এর নির্দেশে নিচের দিকের অংশে নিয়ভাঁজ দিয়ে (vi) চিন্র_-&-এ গ এবং ঘ ফ্্যাপদুটি দুপাশে ঘুরিয়ে উল্টে দিতে 
চি্র--৫-এর মতো চ্যাপ্টা করে দাও । তার অর্থ ‘ও’ বিশ্দু গর ঘ-রেখায়  হবে। ফলে ক এবং খ বিন্দু নিচের দিকে নেমে এল । ‘ও "বিন্দু এক্ষেত্রে 
এসে িশবে (চিত্র_-€ )। ) গ ঘ রেখার মধ্যচ্থলে [ভিতরে ঢুকে যাবে (চিত্র-_-৩:)। 


এ এবং ঘ প্রান্তে পবন দুটি ভাঁজ দিলে. (97) চিত্-২-এ জেজটাকে উধ্বভাজে ভিতরে পাঠাও, চোরালের 
| কাছে শ. ক্্যাপটাও পকেটে ঢুকে যাবে । মুখের কাছে চিন্র- 


(11)  চিত্র_-৬- 
আমরা পেশীছাব চিত্র-৭-এ। “চিহ্নিত 
f ২ [নর্দেশিত ভাঁজ দাও (চিত্র ৮)। 


(ix), চিন্র--৭-এ কোন ভাঁজের- নিশি নেই । বস্তুত চিত্র_-৭-এ 
নিৰ্ধেণশত ভাঁজগ্ীল দেবার পর মডেলকে উল্টো. করে ধরলে কেমন 
দেখাবে তাই দেখান হল। 1» | 

(৪) চিত্র_-৮-এ চারটি কাজ। প্রথমে গ ফ্র্যাপকে উধ্বভাঁজে ভিতরে 
পাঠাও । দুই, স-চিহিত ফ্ল্যাপটাকেও উধ্বভাঁজে পাশের পকেটে 
ঢুকিয়ে দাও'। পি-অ। তিন, ক-ক্ল্যাপকেও উধর্বভাঁজে উপরে ওঠাও। 


পি/অ খ ফ্ল্যাপে ৷. চার, পক্জ্যাপকে তিনাট উধর্মভাঁজ এবং একটি নিমন- 
ভাঁজে মন্চড়ে দাও । পি|অ ফ-ক্্যাপে (চিন্র_৯.)। 

(xi) চিত্র-৯ এবং চিত্র_-১০-এ যে নির্দেশ তা বুঝতে অন্ুবিধা 
হবার কথা নয়। এখানে বস্তুত ফিনাশংটাচ্‌ দেওয়া হচ্ছে। যেমন 
ধর, চিত্র_-১১ হয়ে যাবার পরেও সিংহের মাথার কাছে কোণাগুলো 
অঃপ অল্প উধধ্তভাঁজে নামিয়ে দিলে, অর্থাৎ মাথার চৌকা ভাবটা 
কামিয়ে গোলাকার করলে আরও বাস্তবানুগ হবে। 


অডেল : ২৭--টাকি 


ণ্টাঁক” মডেলাঁট ফ্রোড্ক রোহ্‌ম্‌ পারকাল্পিত । এটিকেও শুরু করতে. 


হবে ‘বার্ড বেস’ থেকে । আমরা এইভাবে মডেলের প্রাথমিক অবস্থায় _ 


উপনীত হতে পার : বারড-বেস-এর দ্বিতীয় অবস্থায়-ক চিহ্নিত ফ্র্যাপকে 
স্থানে রেখে শুধুমাত্র "পিছন 'দিকের ফ্ল্যাপটিকে পেটাল-ভাঁজ দিয়ে 


উপরাঁদকে উঠিয়ে দিতে হবে । অর্থাৎ বার্ড বেস-এর পরবর্তী ধাপের... 


মাঝামাঁঝ অবস্থায় থেমে পড়লাম । এখন মডেলকে ঘুরিয়ে ধরলেই পাব 
চত্র_ ১। 

(i) চিত্র_-১-এর দটি পাশ উধর্বভাঁজে ভিতর দিকে ক দিয়ে 
পেলাম চিন্র_২। 

(1) চিত্র_২'কে মাঝ বরাবর নিয়ভাঁজ দাও (চিত্র_৩)। _ 


(81) চিত্র_৩-এ দুপাশে দুটি নিয়ভাঁজ দাও (চিত্র_৪)। নাও। পি]অ। এ অবস্থায় লক্ষ্য রেখ তোমার মডেলের ক এবং খ বন্দ: 
(iv) চিত্র_-৪-এ কোথায় ভাঁজ দিতে হবে তা ছাবিতে দেখানো যেন চিত্রের নির্দোশত স্থানে পৌঁছায় । 
যাচ্ছে না, কারণ নিয়ভাঁজ দিতে হবে খ গ এবং গ ঘ-রেখা বরাবর । (৬1) চিত্র_৬-এ খ-চাহৃত ফ্র্যাপটি বাঁ দিকে টেনে তুলতে হবে। 
তাহলেই পাওয়া যাবে চিত্র_€। যাতে খ-ঘ ‘বন্দ: দুটি একই সরলরেখায় জমির সমান্তরালে এসে 


(৬) চিন্র_€-এ উ-চাহ্ত ফ্ল্যাপাঁট নিয়ভাঁজে ডানাঁদকে ঘুরিয়ে পৌছায় । (চিত্র_-৭)। 


চি 
হি গ্ গা 


BY 


(Vii) চিত্র_৭-এ কালো ফুটাকি-মাক্ণা অংশটা “ল্যাভার্স-নট-এ 
মাঝখানে নিয়ে আসতে হবে । কাজটা সহজ নয়, তবে ধীরে ধারে 
আঙুলের চাপে কালো বিন্দুটাকে ঠিক মাঝখানে আনতে পারলে 
দেখবে এ অংশটা একটা সমকোণী ত্রিভুজের আকার নেবে । পি/অ। 


দ্বিতীয়ত খক্ষ্যাপকে এমনভাবে নিগ্নভাঁজ. দিতে হবে যাতে ব-চিহ্িত 
অংশটা খ ঘ রেখায় এসে পড়ে । পি|অ ৷ ( চিন্র-৮) 

(1) চিত্র__৮-এ প্রথম কাজ ঘ-ফ্যাপটা নিম্ভাঁজে উপর দিকে 
উঠিয়ে দিতে হবে৷ গ এবং ঘ ফ্রযাপ দুটি নিয়ভাঁজে ভিতরে ঢুকিয়ে 
দিতে হবে। একই সঙ্গে ব-চিহ্ন পর্যন্ত উধর্বভাঁজ দিয়ে । তিন নম্বর 


কাজ-_ক-চিহ্িত ফ্র্যাপটাতে 1নর্দেশমতো চারটি ভাঁজ দিতে হবে । দুটি (1) চিন্র-১ এবং চিন্র--১০-এ নরদেশমতো ভাঁজ দিলে আমরা 
উধর্কভাঁজ ; দুটি নিয়ভীজ । এতেই টার্কর কলাপটা খুলে'গেল ॥ উপনীত হব চিন্র-১১-তে। 


মডেল: ২৮-_-জুরিমেলানো৷ ফেজেন্ট 


এবার আমরা একজোড়া ফেজেণ্ট বানাবো--একটা মদ্দা, একটা 
মাদী। Pheasant পাখি তোমরা চিড়িয়াখানায় নিশ্চয় দেখেছ। 
আমহাস্ট* 'ফেজেণ্ট, চাইনীজ ফেজেণ্ট, আমোঁরকান গোল্ডনেক ফেজেণ্ট 
প্রভৃতি। 

একটা জানস নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ, প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে মদ্দা পাঁখর 
রঙের বাহার বেশি, আর লেজটাও সচরাচর লম্বা । তাই আমরা যে 
ফেজেন্ট-জোড়া বানাবো তা একই মাপের কাগজ "দিয়ে বানাবো না। 
কাগজদুটো একটু ছোট-বড় হলে বাস্তবানুগ হবে। যেমন ধর, মন্দা 
পাখির বেলা গাঢ় নল মার্বেল পেপার নিলাম ২৫ সে.মি. ২ ২6৫ সে.মি. 
মাপের ৷ মাদশ পাঁথিটার বেলায় ব্রাউন রঙের কাগজ নিলাম ২২ সে.মি. 
১৫২২ সে.মি. মাপের, আমরা যে পদ্ধতিতে অগ্রসর হচ্ছি তাতে চত্র_8 
পযন্ত মন্দা এবং মাদী পাখির ক্ষেত্রে একই কাজ। তারপর ভিন্ন 


প্রক্রিয়া । 


(i) চিন্র_-১ * হচ্ছে *বাড বেস প্রাতাঁট প্রান্তে চিত্র অনুসারে 
কখগ চিহ্গুলি লিখে নেওয়া গেল ; শুধু খ-চিহ্ুটাঃমডেলের উল্টো 
দিকে {লিখতে হবে। 


(81) চিন্র_-১-এ নিয়ভাঁজ দিয়ে পাওয়া গেল চিত্_২। 


৯১৯ 


80 চিত্র_২এ দুপাশে. দুটি ক্কোক্সাশ-ভাঁজ দাও। তাহলে (৫৮) চিত্র-৩-এ খ এবং গ-এর চারটি ফ্ল্যাপেই নিয়ভাজ দিতে 

[ওয়া যাবে চিত্র -৩। তখন লক্ষ্য করে দেখ, খ এবং গ বিশ্দ; দরটকে হবে ৷ এ ছাড়া মার্দটার ক্ষেত্রে ঘ-ক্যাপকেও এমনভাবে ভাঁজ দিতে হবে 
সামনের কে থেকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ক এবং ঘ বন্দ: দুটি আছে যাতে ঘশীবম্দ কেন্দুস্থলে চলে আসে । মদ্দা পািটার ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়া 
মডেলের ?বপরীত দিকে ৷ তাছাড়া ক-বন্দ: নিজেও উল্টে গেছে । করতে হবে না। | Te Vs, 


১০০ 


৮). চিত্র_৪-এ প্রথমে গ এবং খ ক্ল্যাপকে নিয়তাঁজ দিয়ে উপরের দুটো করে ভাঁজ দিয়ে একটু খাটো করে নিতে হবে। দ্বিতীয় কাজ : 
অংশাঁটকে নিচের দিকে নিয়ে এস। এবার কঘ'রেখা বরাবর লদ্বালম্বি ঘ-ফ্রযাপে উধর্নভাঁজ দিয়ে ঘবদ্দুকে নিচের দিকে নামাতে হবে । তিন- 
'নম্ভাঁজ দিলে পাওয়া যাবে 'চন্র_-&। নম্বর কাজ : কক্ক্যাপকে নিম্বভাঁজ দিয়ে কাবন্দুকে উপর দিকে ওঠাতে 


(9) চিত্র_-৫-এ তিন জাতের প্রক্রিয়া । প্রথম কাজ : ঠ্যাঙ-জোড়া হবে ( চি্_৬ )। 


I ১৩১ 


(vii) চিন্র_৬-এ চারটি নির্দেশ। প্রথম : কক্ফ্যাপে 'িগ্ভাঁজ 
য়ে মাথাটা উল্টে নাও, যাতে ক-বিন্দ: বাইরের দিকে বোঁরয়ে আসে। 
দ্বিতীয় : ঘ-ক্ল্যাপে নিয়ভাঁজ দাও ৷ তৃতীয় : পেটের কাছটা (শুধুমাত্র 
একেবারে সামনের 'দিকের ফ্লযাপটা ) উধর্বভাঁজে একটু গুটিয়ে নাও । 
শেষকাজ : ঠ্যা জোড়া আবার ভাঁজ দিয়ে একটু ছোট করে নাও। 
₹আমরা পেলামহ্ীচত্র_৭। 


১০২ 


(Vii) চিন্র-_৭-এ গলার কাছে উল্টোভাঁজ দিয়ে পাঁখিটার ঘাড় 
পেছনাঁদকে ঘুরিয়ে দাও । দুটি ভাঁজে এবং আবার দুটি ভাঁজে (চিত্রে 
বিস্তারিত নির্দেশ দেখ ) মুখটা বানাতে হবে । লেজের দিকে উধ্ভাঁজ 
দিয়ে ঘীবন্দুকে বাইরে বার করে নিয়ে এস ৷ পায়ের কাছে আবার দর্াট 
ভাঁজ দিলে মদ্দা পাঁথর মডেল শেষ হবে ( চিন্_৮ )। 


মাঁদ পাঁখ 


তি ইউিিিডিউি এ ৮৩ ৯১ 


এবার, এই প্রথম আমি কোন চিন্র-নির্দেশ বিস্তারিতভাবে দিচ্ছি না। 
আমি আশা করব, এতগল মডেল বানানোর পর চিন্র-নি্দেশ ছাড়াই 
তোমরা মাদী পাখিটাকে তৈরী করে ফেলতে পারবে । শেষ হলে সেটি 
যেমন দেখতে হবে তার একাঁট ছবি এখানে দেওয়া গেল। এ সঙ্গে কিছু 
সঙ্কেত £ ৃ 

(i) ব্রাউন-রওয়ের মার্বেল-পেপার নিয়ে কাজ শহর কর, সাদা দিকটা 
নিজের দিকে রেখে ৷ পর্বে উদাহরণের মতো চিত্র _8 পর্যন্ত অগ্রসর 
হও । তারপর ঘ-ফ্ল্যাপটাকে এমনভাবে নিম্নভাঁজ দাও যাতে ঘ-বিন্দং 
মডেলের কেন্দুসদ্থলে চলে আসে । তারপর আগের মত কথ রেখায় ভাঁজ 
দাও। 

(1) এখন তোমার মডেলের চেহারা হয়েছে পর্ব উদ্বাহরণের ত্র 
&-এর মতো, শুধু লেজটা পেটের ভিতর ঢুকে গেছে। তাই নয়? 

(iii) পর্ব-উদাহরণে চিন্র_৫-এ ক্্যাপে যে নিয়ভাঁজ দেওয়া 
হয়োছল, এবারেও সেটা দিতে হবে ; কিন্তু গলাটা মুচড়ে দেওয়া চলবে 


না। তাছাড়া লক্ষ্য করে দেখ, পায়ের কাছেও অন্যজাতের ভাঁজ দিতে 
হবে। কীভাবে, কোথায় সেই ভাঁজ দিতে হবে, তা আমি বলব না। 
সমাপ্ত চিত দেখে দেখে তোমাকে সেটা মাথা খাটিয়ে বার করতে হবে। 
শুধু একটা কথা : যতক্ষণ না তোমার মডেলের ঠ্যাঙ-জোড়া চিত্রে দৃদ্ট 
মাদি পাখির পায়ের মতো হচ্ছে ততক্ষণ পাকাপাকিভাবে ভাঁজটা দিও না; 
কারণ বারে বারে ভুল ভাঁজ পড়লে কাগজটা ল্যাগব্যাগে হয়ে যাবে । 

যদি মাদি পাখিটাকে ধরতে পার, তাহলে বুঝবে আঁরগামি কাজে 
তোমার যথেন্ট অধিকার জন্মেছে । ইচ্ছে করলে এর পর তুমি চিত্র_-৪ 
থেকে শুরু করে নতুন কোন পাখির মডেলও আঁবচ্কার করতে পার । 


১০৩ 


মডেল : ২৯ খা-সাছেবের নমাজ 


রবার্ট হারবিন তাঁর পীসক্রেটস অব আগামি, বইতে বলেছেন, 
“ঁসনর ইলিয়াস গইটিরেজ গিল.-এর কাছে শুনেছি, নমাজরত এই ম্‌র- 
এর মডেলটি প্রথম আবিষ্কার করেন িগুয়েল গ. সালভাতেলা |” 


কিন্তু হারবিন-সাহেবের বই ধরে অগ্রসর হতে গিয়ে আমি বেশ বাধা 
পেয়েছি। চিত্রে বা লিখিত নিদেশে কোনও ছাপার ভুল আছে, অথবা 
আমারই বোঝার ভুল আছে কি না জানি না; আম ওপথে অগ্রসর 
হতে পারনি । বিলি ছাপা এসব দ্বামী বইতে (হারবিনের বইটির 
দাম তিনশ টাকা ) ছাপার ভুল সচরাচর থাকে লা ; টা কখনও কখনও 
থাকে। পাহাড়ী ছাগলের মডেলে একটি ভুল আছে; সেটা ধরতে 
আমার বেশ কয়েক ঘণ্টা সময় লেগেছে । সে বাই হোক, এক্ষেত্রে আমি 
যেভাবে সমাধানে পেশীছেছি সেই নিদেশই লিপিবদ্ধ করি : 
() বর্গক্ষেত্র আকারের বেশ বড় (২৫৮ ২৫ সেমি.) কাগজ ভাঁজ 
করে প্রথমে বার্ড বেস বানাও (চিন্র_-১)। 
(1 এবার তার শীর্ধদেশটা নিচে নামাতে হবে ২২ পৃঙ্ঠায় যে 
নির্দেশ আছে, অথবা সিংহের মডেল যে ভাবে করেছিলে । 
J (02) চিত্র ২৩-এ বোঝানো হয়েছে কী ভাবে শীষাবদ্দুটা নিচে 
ঢোকাতে হবে। 


(iv) চিত্র-8এ নিয়ভাঁজ দিয়ে (পি/অ) আমরা পাব চিত্র_€&। 
এবার চিত্র ৫-এ কখগবণ এবং ও-বিন্দুকে চিহ্নিত করে নাও। 


১০৪ 


(৬) চিন্র_৫-এ গণ্রান্তে যে নিৰ্দেশ আছে সেটা চিনতে পারছ? 
র্যাবিটস্‌ ইয়ার’ । তিন দিকে 'নগ্ভাঁজ এবং একদিকে উধর্কভাঁজ 'দয়ে 
প্রথামাফক র্যাবটুস:ইয়ার বানালে গ-বিন্দ: উপর দিকে উঠে যাবে 
( চিন্র--৬ দেখ )। ি/অ। সামনের দিকে ক এবং খ ফ্র্যাপকে দুটি করে 
ভাঁজ দিয়ে ছোট করতে হবে । তাহলে মডেলের চেহারা হবে চিন্র_৬। 


(i) চিত্র--৬-এ তিনটি নির্দেশ । প্রথমে খশীবন্দুকে উধর্বভাঁজে 
সামনে আনতে হবে । দ্বিতীয়ত ক-বিন্বুকে এমনভাবে উধর্কভাঁজ দিতে 
হবে যাতে চিত্র--৭-এর মতো ক-বিন্দ দুই উরুর মাঝখানে সামান্য 
বেরিয়ে থাকে । তৃতীয়ত কেন্দ্রীয় 'ত্রিকোণাকৃতি ফ্ল্যাপটায় ( ও-চিহিত ) 
স্কোয়াশ ভাঁজ দিতে হবে । তাতে গাঁবন্দু মাঝখানে চলে আসবে। 


প/অ (চিত্র-৭)। 


১০৬. 


(৬8) চিন্র-৮-এ তনাট নির্দেশ সৈগাঁল 'চত্র-নিদেশে দেওয়া রূপাঁয়ত হবে। ঠিক কায়দামাঁফক দাড়ির ভাঁজটা না দিতে পারিলে 

. কঠিন নয়, শুধু পাকাপাপিভাবে ভাঁজ-দেওয়ার আগে দেখে নিতে হবে খাঁ-সাহেবের চিত্রের ব্যান্তত্বটা ফুটবেনা । তোমার মডেলে এঁ দাড়ির প্রান্ত- 

মডেলটা পরবর্তী চত্রের মতো হচ্ছে কি না। . ভাগটা যাঁদ ঠিকমতো সূচালো না হয় তাহলে খাঁঁসাহেবকে আর চেনাই 
(vii) চিন্র__৯ এবং চিন্র--১০-এ বোঝানো হয়েছে মুখটা কীভাবে যাবে না। 


১০৬ 


(%) সম্পূর্ণ মডেল হচ্ছে িন্র--১১। নিখন্তভাবে মডেলটা শেষ 
করে যখন টেবিলে সাজিয়ে রাখবে তখন কান পেতে শুন, মনে হবে স্পষ্ট 
শুনতে পাচ্ছ আজানের ধান £ আল্লাহো আকবর"*" 


১০৭ 


শ্া লালা 


মডেল: ৩০__ছইসলীরের ম। 


টিন st ২০৪ ্ারছেত্যাা হাত 
চিন্ীশচ্পনী হূইসলার তাঁর মারের একটি পোর্রেট এ'কেছিলেন, বর্তমানে 
সেটি পারীর লয্যভর সংগ্রহশালায় রাক্ষিত। শিল্পীর বয়স্ক:জননন বসে 
আছেন একাটি রাকিংচেয়ারে। মাথায় হুড তোলা একটা টপ, গায়ে কালো 
গাউন ৷ এই 'বিশ্বাবখ্যাত ছাঁবর একটি মডেল তৈরী করোঁছলেন ফোঁড্রক 
রোহম। 

(৫) যে কাগজ থেকে বার্ডবেসাঁট তৈরী করবে সেটা কালো অথবা 
গাঢ় নীল রঙের মার্বেল পেপার হওয়া চাই । প্রথমে সাদা দিকটা পিছন 
দদকে রেখে কাজ শুরু করতে হবে । বর্গ'ক্ষেত্র মাপের কাগজ নিয়ে শুরু 
করে ‘মডেল : ২৪-বর্ণবৈষম্যের প্রাতিবাদ'-এর 'চন্র_২ পর্যন্ত অগ্রসর 
হয়ে এস । অর্থাৎ এ মডেলের চিত্র_-১ হচ্ছে : চিত্র_২৪/২। 


(ii) EY গ-্্যাপের ত্রকোণকে নচের ভূমি বরাবর নয় 
ভাঁজে ঘ-ফ্ল্যাপের দবপরীত বকে নিয়ে এস । তারপর ক এবং গক্র্যাপ 
দুটিকে তা ভাঁজ কর যাতে ক এবংগ একই বিন্দুতে এসে মেশে 
(চিন্র__২) 

(iii) 4. গক্্যাপকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে এমনভাবে 
আনতে হবে যাতে গশীবন্দ্ ঘশীবন্দুতে এসে মেশে । লক্ষ্য করে দেখে, 
চিত্র_৩-এ কএবং খ আছে মডেলের উল্টো পিঠে এক প্রান্তে; আর 
এবং ঘ আছে অপর প্রান্তে ।' গ আমাদের দিকে? ঘ 1বপরীত, দিকে 
(চিত্র-৩ ) । f 

“ (iv) চি্র_৩- এর নির্দেশ মাঝামাঝ নিয়ভাঁজ ( চিত্র) 

0) চিন-£-এ বলা হল, গফ্ল্যাপকে উল্টোভাঁজে উপরাঁদকে তুলতে 
হবে। {কল্তু {কোথায় ভাঁজটা দেব ? সেটা নির্ভার 'করবে যাতে চিত্র 
&-এ গ বিদ্দঃ ক এবং খ থেকে স্মদূরত্বে থাকে । অর্থাৎ গ ঙ'রেখা 
কঘ-রেখার পর লব হয়ে যাবে (িন্র_৪)। 

'_ (৮i)--$-এ তিনটি কাজ। প্রথমে ক এবং থ ক্ল্যাপ দক 
উধ্ধভাঁজে নিচের দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। তারপর ঘক্ষ্যাপকে [৬ 
ভাঁজে উল্টো দিকে ভাঁজ দিয়ে উপরে ওঠাতে হবে । তৃতীয়ত গ-ফ্্যাপের 
(ভিতরের দিকে যে দুটি পাপাঁড় আছে সে দির ভাঁজ খ্লে বাইরের 


কে আনতে হবে [75 )। 


নু 


(৬8) চিন্র--€"এও তিনটি িরেশ। গ এবং ঘ ফ্যাপে নিয়ভাঁজ 
দিয়ে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। তারপর ক এবং খ ফ্ল্যাপকেও 
দুটি নিয়ভাঁজে উল্টো দিকে ঘোরাতে হবে (চিন্র_৭)। 

(৬111) চিত্র-৭-এ দুটি কাজ করতে বলা হয়েছে । প্রথম কাজ : 
গ-বিন্দুকে নিয়ভাঁজে এমনভাবে উল্টে দিতে হবে যাতে গ-বিদ্দ্ুত্রিকোণটির 
ঠিক শীর্ষ বিম্দুতে এসে মেশে । ক এবং খ ফ্র্যাপের ত্ৰিকোণ শীর্ষাবন্দু 
দুটি নিয়ভাঁজে!ভিতর দিকে ঢুকিয়ে দিতে হবে (চিত্র_-৮)। 


চিত্র--৮-এ প্রথমে দৃ-পাশের দুটি হাতে ক্রিম্প ভাঁজ দিয়ে হাতটা 
ভিতর দিকে টেনে নাও । দ্বিতীয়ত গ-ক্র্যাপেও একটি ক্রিলপ ভাঁজ দিয়ে 
থুতানটা বানিয়ে ফেল । তৃতীয়ত ঘ-ক্যাপেও ভিতরের পাপ'ড় দুটি 
সাবধানে বার করে এনে রাঁকং-চেয়ারের মাথাটা বানিয়ে ফেল। ওঁ সঙ্গে 
ঢুপির ভাঁজটাও দিতে হবে। 


৫৪) এবার হাতের কাছে ভাঁজটা দিকেই হুইসলারের মা-কে পাওয়া 
যাবে। 


১১০. 


স্রগ বেস 

এবার আমরা একটা নোতুন বেস: তৈরী করা শিখব : ফ্রগ্ বেস” । 
এই ফ্রগ বেসাঁটও ঠিক বার্ড বেস-এর মতো শুরু হবে প্রাথমিক ভাঁজ 
থেকে । সুতরাং বঞ্গক্ষেন্র মাপের কাগজ থেকে আমরা প্রথমে চিন্র--১- 
এর অবস্থায় এলাম ( পঃ ৬৮), যার সামনেশীপহনে বর্গক্ষেত্র এবং 
মাঝখানে দুটি ভ্রিকোণাকাতি ভাঁজ-খাওয়া ফ্রযাপ ( চিত্র-_-১)। 


(i) চিন্র__-১-এ সামনের ফ্র্যাপের তিন কোণায় ক, প, ফ এবং পিছন : 


দিকে কারের বিপরীতে ঘণফ-য়েরীবপরীতে ভ ; প-য়ের বিপরীতে ব 
fলখে দিলাম । 

(ii) প-ফ্রযাপাটিতে উধর্ধভাঁজ এমনভাবেশীদতে হবে যাতে ২পশাবদ্দু 
মধারেখায় এসে পড়ে। সেট ভাঁজ খুলে এবার স্কোয়াশ ভাঁজ দাও । 


অপর তন প্রান্তেও (ফ, ব, ভ) অনুরূপ স্কোয়াশ' ভাঁজ দাও: 
(চিত্র--২)। । 


(0) চিত্র_২-এ নির্দেশ হচ্ছে সামনের প-ফ্্যাপে পেটাল ভাঁজ 
দিয়ে প-ফ্র্যাপকে উপর দিকে তুলে দাও । সেটা এভাবে হবে £ প্রথমে ক 
এবং গ ফ্র্যাপে এমনভাবে 'নয়ভাঁজ দাও যাতে দুটি প্রান্ত মধ্যরেখায় 
মেশে । (চিত্র_৩)। তারপর এ ভাঁজের রেখা-বরাবর ‘একটি স্কেল ; 
চেপে ধরে নখের চাপ 'দিয়ে ফ্লাপের ভিতরে 'নিয়ভাঁজের রেখাটা দাও । 
এবার স্কেলটা সারয়ে নিয়ে পেটাল-ভাঁজ দিলে দেখবে ক এবং গ বিন্দু 
মধ্যরেখার উপরে পাশাপাশি এসে:পড়েছে। যদিও ভিতর দিকে ॥ণ 


EES 


নিক 


১৯১ ২1 


(7) যে প্রক্রিয়া প-ক্যাপে এইমান্র করলে সোঁট অপর তিনটি ফ্ল্যাপেও 
(অৰ্থাৎ ফ, ব এবং ভ) করতে হবে। তার মানে এ তিনাঁট ফ্র্যাপেও 
[তিনটি পেটাল ভাঁজ দিতে হবে তাহলেই আমরা ফ্রগ বেস ( চিন্র_৫ ) 
পেয়ে যাব । এখন লক্ষ্য করে দেখ, এক এক দিকে চারটি করে ফ্ল্যাপ 


আছে ক না। 


১১২ 


(৮) মনে রেখ, ফগ-বেস-এর ক্ল্যাপগুলো বইয়ের পাতার মতো ভাঁজ 
দেওয়া যায় । আমরা যে চিন্তা 'দয়েছি, তার ডাইনে বা বাঁয়ে একটি 
ফ্লযাপ ভাঁজ দলেই মডেলটা দেখতে হবে নিটোল হরতনের টেক্কার মতো ; 
জ্যাঁমাততে যাকে বলে. রম্বস”। কোন কোন ক্ষেত্রে সেখান থেকেই: 
মডেলের কাজ শুরু হয় । | | 

ফ্রগ-বেস থেকে নানান মডেল বানানো যায় । আমরা মান দ:ট সহজ 
মডেল এখানে য;ন্ত করলাম । 


মডেল £হ ৩১ ব্যাউ-নাচাঁনি 


‘ফ্রগ-বেস’ নামটা এসেছে একাট বিখ্যাত জাপান! ট্র্যাডশনাল মডেল 
থেকে । কাগজের ব্যাঙ, যা লাফ মারতে পারে । রবীন্দ্রনাথ জাপান 
থেকে ফিরে এসে িখোঁছলেন যে, ওদের দেশে এক রকমের কাবতা আছে, 
যাকে বলে “তানাকা” তা মান তিন লাইনের ৷ উনি একটা অনবদ্য উদ্বা- 
হরণ দিয়েছেলেন_-“পুরানো পুকুর/ব্যাঙের লাফ|জলের শব্দ |” 

সুতরাং জাপানী আরগামি বিশারদ যে ব্যাঙের মডেল গড়বেন, এবং* 
সে ব্যাঙ যে লাফ মারতে পারবে এতে অবাক হবার কী আছে? দেখা 
যাক আমাদের হাতে এ ব্যাঙ লাফায় ক না। প্রথমেই বলে রাখ, যে 


কাগজটা দিয়ে মডেলটা বানাবে সেটা যেন খুব পাতলা না হয় ; একটুৎ 


শান্ত ব্রাউন পেপার হলে ভাল হয়। { 

(i) আমরা কাজ শুর; করাছি ফ্রগ-বেস থেকে (চিত্র-১)। প্রথমে 
সামনের একাট ফ্ল্যাপ বাঁক থেকে ডানদিকে নিয়ে এস এবং পিছনের 
দিকে একটি ফ্ল্যাপ ডান দিক থেকে বাঁ দিকে নিয়ে যাও। তাতে সামনে 
এবং দিনে পয়দা হল দুটি নিটোল হরতন এবং এক এক দিকে চারটি 
করে ফ্র্যাপ (চিন্র__২)। 

(6) চিন্ব__২-এ সামনের দুই প্রান্ত-ক্্যাপে 2 দিতে হবে; 
যাতে প্রাস্তান্থত কোণা মধ্যরেখায় এসে মেশে ৷ পি|অ। তারপর 
বইয়ের ভাঁজের মতো পাতা উচ্টিয়ে অপর দুটি নিটোল হরতন-আকারের 


আধ 


০ 


ফ্র্যাপেও একই প্রক্রিয়া করতে হবে । সবগুলি ফ্ল্যাপে এ কাজ করা শেষ 
হলে আমাদের মডেলটা দেখতে হবে চিন্তর_-৩-এর মতো । 

(88) িন্র_-৩-এর নির্দেশ ভাষায় বললে বলতে হত : “পুনম্শীষক 
ভব ।,* অর্থাৎঃবইয়ের ভাঁজের মতো সামনে পিছনে ভাঁজ দিয়ে আবার 
আগেকার অবস্থায় ফিরে এস ৷ এখন তোমার মডেলকে সামনের দিক 
থেকে (এবং পিছন ‘দিক :থেকেও ) দেখতে হবে চিন্র_-৪-এর মতো । 


58. 


বলা বাহুল্য, এখনও তোমার মডেলের এক-এক দিকে চারটে করে ফ্ল্যাপ 


- থাকবে। 


(1%) চিত্র_-৪-এর নির্দেশ : সামনের দুটি ফ্র্যাপকে উল্টোভাঁজে 
উপরাকে তুলে দিতে হবে। পরে এ দ:টই পাঁরণত হবে ব্যাঙের 
সামনের দংটি হাতে (চিন্র_-৫)। | 

(৮) মডেলটা উল্টো করে ধরতে হবে (চিত্র-৬)। এবার বাকি 
দুটি ঠ্যাঙ উল্টোভাঁজে জমির সমান্তরালে নিয়ে আসতে হবে (চিত্র-৭)। 


(Vi) চিন্র_-৭-এর নির্দেশমতো চারটি ঠ্যাঙেই উল্টো ভাঁজ দিতে (vii) পুনরায় চারটি ঠ্যাঙে উল্টো ভাঁজ দিতে হবে । 
(৮1) চিত্র--৮-এর তার চিহ্নিত দ্থানে সাবধানে ফু* দিলে ব্যাঙটা 


হবে । AGE পাওয়া যাবে চিত্র_৮। 


২ উল ও জিত উওর উঠা ব্যাঙ, ঈশপের ঠেকো রেখে ডানহাতের তরী দিয়ে যা অল্প চাপ 'দিয়ে ছেড়ে দেওয়া 
গহেপর ব্যাঙ্রে মতো ফেটে যেতে পারে । এবার বাঁহাতের দু আঙুলের যায় তাহলে ব্যাটা সত্যই লাফ মারবে! 


- ১১৬ 


(i) আমরা কাজ শুরু করব ব্যাঙ-লাফানি মডেলের তিন নদ্বর ধাপ 
মডেল: ৩২- অক্টোপাস থেকে । অর্থাৎ মডেল-৩০-এর-৩নং চিন্র থেকে৷ 


ৃ নর (1) চিত্র-১-এ নির্দেশ আছে নিচের দিক থেকে চারটি ফ্ল্যাপকে 


তিন ধাপ ণববর্তনে, ব্যাঙ থেকে অক্টোপাসে পেশছানো সম্ভব । চাপ দিয়ে তাদের থ্যাবড়া করে দাও (চিত্র-২) 


১১৭ 


(i) ব্যাঙের ছিল দুটি হাত, দুটি পা; কিন্তু অক্টোপাসের 
চাই চার-দুকুনে আটটা টেপ্টাক্ু (ঠ্যাঙ)। সুতরাং এবার কাঁচির 
সাহায্য নিতে হবে, চারটে পা-কে মাঝামাঝি চিরে ফেলে তাদের স্ুবিধা- 
মতো ভাঁজ করে দাও, বাকি কাজ তলা থেকে ফু দিয়ে অক্টোপাসকে 
ফুলিয়ে তোলা (চিন্র_-৩)। 


৯১৮ 


a 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


তক্ষণ আমরা কয়েক-রকম নাট বেস থেকে কতকগুলি মডেল 


বানিয়েছি : ফিশ্‌-বেস, বার্ডবেস ফগ-বেসং ইত্যাদি । এছাড়াও 
আরও অনেক বেস: আছে ; যথা : ওয়াটার বদ্ব বেস, এক্সটেশ্ডেড 
বার্ড-বেস;, ব্লিল্টজ্‌ বার্ডবেস: প্রভৃতি । সে-সব কথা লিখতে আমার 
আপত্তি নেই, কিন্তু তাতে বইটির আকার এবং দাম দুই-ই বৃদ্ধি পাবে । 
তার চেয়ে তোমাদের মধ্যে যাদের উৎসাহ বোশ, অর্থাৎ এই মডেলগ্ীল 
বানাবার পরেও যারা নতুন-নতুন মডেল বানাতে ইচ্ছুক তারা লাইব্রেরী 
থেকে ইংরাজী বই এনে তা বানাতে পার। কিছু বইয়ের নাম আগেই 
উল্লেখ করেছি। আগামি বিষয়ে পাঠকের চাহিদা আছে বুঝতে পারলে 
আমি নিজেই হয়তো এর পরে এ বইয়ের পারপরক নূতন কিছু লিখব 
অবশ্য ততদিন যাঁদ এ বাতিক বজায় থাকে। 

আপাতত বলি, অনেক আগামি পণ্ডিত অপ্রচালিত বেস: থেকে শুরু 
করে বিচিত্র সব মডেল বানিয়েছেন। এই অংশে সেইরকম চারটিমানর 
মডেলের কথা বলা হল । এগীল আরও একটু জটিল । 


সিটি - = () কাগজটা আয়তক্ষেত্ৰ । লম্বায় যতখানি চওড়ায় তার অর্ধেক ॥ 
মডেল: ৩৩-_আশ্ব(রোহী বেছুইন ধর ৩০ সে. মি ১৫ সে. মি আকারের কাগজ । এবার চিত্র_-১-এর 


নির্দেশে দু-পাশে নিয়ভাঁজ দিয়ে চিত্র তার 
শন: : ২-এর' অবস্থায় চলে এস। তার 
, আজেঁন্টিনাশীনবাস এ্যাডেল্‌ফো সার্সিভার এই মডেলাট তৈরী আগে ক, খ, গু ঘ, চ, ছ, অক্ষরগ্ল লিখে নাও । 


করেছেন। ভারি সুন্দর মডেলটি_ অশ্বারোহী আরব বেদুইন-সব্ার (i) 
কর্ণ বরাবর দুটি ভাঁ প্রান্তের শাঁষ'দে 
আরবের মরভুমির প্রথর রৌদ্রে বেদ:ইন সর্দার মাথার উপর যেন একাঁট মভাজে মাঝের দিকে নিবে রি ঠা ই 5 


দোপাট্রা, চাপা দিয়েছে । মডেলে অন্কেগযীল ভাঁজ পড়বে তাই শন্ত অথচ ছাব 
: তে গ এবং ঘ আঁকা হয়নি ! তাদের -ডেটেড লাইনের 
পাতলা কাগজ হওয়া চাই । আমি এটা দুবার বানিয়েছি । প্রথমবার স্‌ দের দেখা যাবে চেইন 
প্রান্তে । 
-ক্রাউন-পেপারে, দ্বিতীয়বার টিটাগড়ের হাতীমাক্ণ ব্যাঙ্ক পেপারে । 


দ্বিতীয়টাতেই কাজ করা সহজ এবং দেখতেও ভালো হয়েছে 


৫০০৯৯০১১৩০৩ 
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(৮) এবার চেইন-ডটেড লাইন বরাবর উধর্বভাঁজ দিলে পেছবে 


(৬) এইবার চিত্র_&-এ যে 'ব্রকোণ পাওয়া গেছে তার উধর্বাদকের 
পত্র ৪-এ ( ছাবতে ‘ব’ অক্ষরটা উল্টে আঁকা উচিত ছিল )। 


জমির সমান্তরাল বাহুর প্রান্তস্িত চারটি কোণকে উধর্ভাঁজে ভিতর 

(৬) এইভাবে দুইটি উধর্কভাঁজ দেবার নির্দেশ আছে সেটা 
এমনভাবে ?দতে হবে যাতে তোমার মডেলের গ এবং ও ঘ বন্দু 
যথাক্রমে ক ও খ বিন্দুর পিছনে (ভিতরে দিকে ) চলে আসে (চিত্র ৫)। 


চন্ত্র_ ৫-এও মাঝামাঝি ডানাদকে ক এবং বাঁদকে খ (উল্টোভাবে ) দেখা 
যাবে, যা ছাঁবতে আঁকা হয়নি । 


1দকে ঢুকিয়ে দাও (চিত্র ৭)। 


(৬) দুপাশের দুটি ফ্র্যাপে (পি/অ) উধর্বভাঁজ দিয়ে তারপর 
গনমুভাঁজ দাও ( চিত্র--৮)। 


(Vii) একটি নিয়ভাঁজে উপরের বিদ্বুটি নিচে নামিয়ে আনো (ix) এখন চিন্র-_১০-এ লক্ষ্য করে দেখ, সামনে ডানাদকে আছে 
(চিত্র_৯)। J j ক, বাঁদকে খ। পিছনে ডাইনে চ, বাঁয়ে ছ। ক-চ-এর মাঝখানে গ এবং 

(Vii) চিত্র_৯-এ নির্দোশত পন্হায় চারটি প্রান্ত উধর্বভাঁজে ভিতরে খ-ছ-এর মাঝখানে ঘ। তা যাঁদ পেয়ে থাক তবে ঠিক আছে । এবার 
ঢুকিয়ে দাও (চত্র-১০)। চিত্র-১০-এর নির্দেশে সামনের দিকে দুটি ফ্ল্যাগ উপরে উঠিয়ে নাও । 


সামনের ফ্ল্যাপ এবং তার অব্যবাঁহত নিচের ক্যাপাট উপরে উঠবে (চিন্--- জোড়া ক্যাপ 7), পিছনে 


র জোড়া ফ্র্যাপ 3 এবং নিচের দুটি একক ফ্ল্যাপ 
১৯)। এই অবস্থায় কিছ; নূতন সনান্তকরণ করা গেল। উপরে দু E এবং ছ। ২ 


পাশে (সামনে ) 4৯ B পিছনের জোড়া ফ্ল্যাপ ০; নিচের (সামনের ) (X) চিত্র--১১তে সমুখের A ও B জ্যাপে উধ্্বভাঁজ দিলে পাওয়া 


যাবে চিত্র-১২। এখন 4 ও B অক্ষর দুটি আছে ভাঁজের ভিতর । 


১২২. 


(মা) চিত্র_-১২-তে ০-ক্যাপে দুটি ভাঁজ দিয়ে একটু খাটো করে (এইখানে মনে রেখ যে, পরবর্ত কাজ হচ্ছে 0-6 অক্ষ বরাবর একটি 
নিতে বলা হল । এটি পরে ঘোড়ার লেজ হবে ( চিত্র ১৩)। ... নিষ্ভাঁজ, তাহলেই উধ্ধভাঁজ কোথায় পড়বে তা বোঝা যাবে )। পাওয়া 
(ii) চিত্র--১৩-কে সামনে-পিছনে উল্টে ধরে পাবে চিত্র১৪। গেল (চিত্র_১৫)। 
এবার শব্ধ সামনের ফ্র্যাপে একটি নিয়ভাঁজ ও দুটি উধর্ব ভাঁজ দিতে ‘হবে ৫ 


(হাiv) চিন্র_-১৬-তে ০ ফ্র্যাপে দুটি ভাঁজ দিলে লেজটি তৈরী হয়ে 
যাবে। অপর দিকে E এবং চ চাহৃত ফ্ল্যাপে উর্ধভাঁজ দলে ঘোড়ার 
সামনের দট পা পয়দা হবে ( চিত্র_-১৭ )। 


(7) চিন্র_-১৬তে মধ্যবত সংযুন্ত জ্র্যাপে একটি উধ্নভাঁজ 
দাও এবং €-G রেখা বরাবর উধর্ণভাঁজ দাও ( চিন্র_-১৬)। 


১২৪ 


0৮) চিত্র_১এ-তে 7)-জযাপে উধর্ব ও নিগ্রভাঁজ দিলে পাবে. (ঘা) চিন্র-১৮-তে ১-জ্যাপে পুনরায় উধ্ব্ভাজ দাও ॥ ০ 
চি্র--১৮। 29757118791, 
27 ( চিত্র--১৯৭) AG Bt 


(৬1) চিত্র_-১৯-এ চার পায়ে পুনরায় চারটি উধর্বভাজ দিতে 
. হবে। মাথার দিকে 'ভিতরে ফ্র্যাপটাতে উল্টোভাঁজ পড়বে, যাতে 
মাথাটা দেখতে হবে চিন্র-২০-এর মতো । অথণৎ ও লেখাটা বাঁহরে 
বোঁরয়ে আসবে। ৰ 


১৬ 


(xii) এরপর’ চিত্র_২০ এবং চিন্র-২১-এর 1নদে'শে মডেলটা শেষ 
করা খুব কঠিন কাজ নয় । শুধু ঘোড়ার কানদুটি কীভাবে বার করে 
আনতে হবে তার নির্দেশ একটু বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হয়েছে। চিত্র__২০ 
ক এবং চিত্র_২০খ-তে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করেছি । চিত্র_২০ ক উপর 
থেকে দেখা মাথার গ্যান । চিনত্র__-২০খ হচ্ছে পাশ থেকে দেখা ছবি । 

বেদুইন-সদ্ণারের সমাপ্তি চিত্র: চিত্র ২২। 


---৮-------৮------------স্্স্স্স্স্স্স্্্ 


মডেল : ৩৪-__ময়ুর 


(i) যে কাগজ থেকে মডেলটা বানাবে সেটা যেন নিখুত ২২১ 
মাপের কাগজ হয় । প্রাতটি কোণা সমকোণ হতে হবে এবং দৈর্ঘ্য হবে 
প্রন্থের দ্বিগুণ । তোমারা ৩০ সেম *১৫ সেম মাপের কাগজ নিয়ে 
শুরু করতে পার । এবার চিত্র_-১ এর নির্দেশে কাগজের গায়ে ক,খ;গ,ঘ, 
অক্ষরগি দলখতে হবে, যেটা যোঁদকে মুখ করে আছে সেটা সোঁদকেই 
লিখবে ৷ [ও [ও 

আঁন্তমে যে মডেলটা পাওয়া যাবে তা চিত্র--২৮-এ একোছি। এটার 

. ঠিক পূর্বে মডেলের অবস্থা হবে চিত্র ২৭এর মতো । অর্থাৎ ময়ূর 
সম্পূর্ণ আকার পেয়েছে, শুধু পিছন থেকে একটি আঙ্গুল 'দিয়ে ঠেলে 
দেওয়া বাকি। 


“ইৰ 


(8) চিত্র_-১-এর নর্দেশে প্রথমে মাঝামাঝি উধর্বভাঁজ দিতে হবে (৮?) চিত্র--৬-এ বাঁদিকের খক্স্যাপকে উল্টোভাঁজে উধর্কভাঁজ 
এবং চার কোণায় চারটি 'িম্ভাঁজ । এবার মডেলটা উল্টে ধরলে পাওয়া দিয়ে ক-ফ্লাপের উপরে নিয়ে এস ( চিন্র৭)। লক্ষ্য কর, এখন খ- 
যাবে fচত্র-২ ৷ তোমার মডেলে ক, খ ও গ ঠিক ঠিক স্থানে আছে তো? ক্ল্যাপের নিচে ভাঁজ খাওয়া ক-ফ্ল্যাপ ৷ 


(0) চিত্র _২-এ কক্্যাপকে প্কোয়াশভাজ দাও ( চন্র_৩)। (৮:11) চিন্র_-৭-এ খক্র্যাপে পেটাল ভাঁজ হবে ('চন্র_-৮)। 
(3) চিন্র--৩-এ ক-ফ্যাপকে পেটালভাঁজ দাও ( চিত্র--৪)। (৯) 'চিত্র_-৮-এর নির্দেশ উপরের ফ্ল্যাপকে নিম্মভাঁজে নিচে; আন 
(৬) চিত্র __৪-এ ক-ফ্র্যাপকে নিযভীঁজে নিচে আন ( চিত্র_€)।  (চিন্র-_৯ ) এখন আবার থ-অক্ষরটাকে দেখা যাচ্ছে। 


(Vi) চিন্র__৫-এ বাঁদকের 'ফ্ল্যাপ ডানদিকে আসবে*( চিত্র_৬ )। 


(২) চিত্র ৯-এর নির্দেশ ডান দিকের ফ্র্যাপকে বাঁয়ে আন । ফ্যাপ একটু বাইরে বার করে এনে ফেন্দ্রীয় অংশটা উধর্ভাঁজে ভিতরে 


কা) চিত্র-১০-এ বলা হল সম্মুখন্থ ছোট ভ্রিকোণাকীত ফ্ল্যাপে ঢুকিয়ে দাও ( চিত্ৰ_১১)। 
একটি উধর্কভাঁজ দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে । তা করতে হলে এ (xii) চিত্র-১১-তে দুটি উধ্বভাঁজের নির্দেশ (চিত্র-১২); লক্ষ্য 


‘অংশটা 'নয়ভাঁজে একটু উপরে তুলে নাও। তারপর দুপাশের দুটি করে দেখ, এখন উপরে গ, ভাইনে ক, এবং বাঁয়ে খ অক্ষর এসেছে । 
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(২11i) চিত্র--১২-তে দুটি নিয়ভাঁজ দাও (চিত্র_-১০)। লক্ষণীয় চিত্র ২-থেকে চিত্র ১৪ পর্যন্ত নিচের অংশটা আঁকা হয়নি! 

(1৬) চিত্র--১৩-তে বলা হল চারটি দিনম্ভাঁজ দিতে প্রাতিবারে সেই বর্গক্ষেত্রটি আঁকলে অহেতুক কিছু জায়গা নিত। 
( চিত্র_১৪)। ্‌ চিত্র ১৫-তে আবার আমরা সুুরো ছবাটি একোছি। J 

(Xv) 1চর-_১৪-র শনদেশটা ছাবতে ভাল বোঝা যাচ্ছে না। বলা (51) 1চত্র-১৫-তে বলা হল, দ:’পাশের দুট বড় ফ্ল্যাপে য়ভাঁজ 
হয়েছে ক-খ রেখায় একটা নিয়ভাঁজ দিতে হবে । তাহলে আমরা পেলাম দাও ( চিত্র-_১৫)। i 


 (শচত্র_-১৪)। 
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(2512) চিত্র--১৬-র নিদেশি, গোটা মডেলে একটি মধ্যরেখা বরাবর (৮৮11) চিত্র--১৭-তে দুপাশে দুটি উধর্বভাঁজ দাও (চিতর--১৮)। 
নিয়ভাঁজ দাও ( চিত্র_-১৭ ) ৷ (18) চিত্র_-১৬-এর অবস্থায় মডেলকে.আবার খুলে নাও (চিত্র_-১৯) 


(৬) চিত্র ১৯-এ নচেকার ফ্ল্যাপে এমনভাবে নিয়ভাঁজ দিতে হবে 
যাতে 'নচেকার সরলরেখা চ বিন্দুকে স্পর্শ করে । 


(Xi) চিত্র_২০-এর নিদেশ, উপরের অংশটা 28 নামিয়ে 
আন। (চিন্র-২১)। 

(1) এবার মডেলের দুটি ভাঁজ খুলে চত্র-১৯-এর *অবন্ছায় 
দরে এস । এখন চশীবন্দুর নিচের অংশে চিত্র _ ২১-এর নির্দেশে ১৬টি 
সমান ভাঁজ দিতে হবে। একটি উধ্ব ভাঁজ, একটি নিয়ভাঁজ, যেমন দেখানো 
হয়েছে । এবারেও স্কেল দিয়ে মাপা চলবে না । প্রথমে নিচেকার অর্ধেক 
অংশে আটটি ভাঁজ দাও ৷ প্রথমে অর্ধেক কর, তাকে আবার অর্ধেক, 


তাকে আবার অর্ধেক । এইভাবে উপরের আধখানাতেও আটাট ভাঁজ 
দ্বাও। খেয়াল করে দেখ, সবচেয়ে নিচে যে প্রথম ভাঁজটা আছে সেটা 
উধ্ভাঁজ । এবং তারপর পধণয়ক্রমে নিয় ও উধর্কভাঁজ । এভাবে ষোলো টি 


ভাঁজ দেওয়ার পর মডেলটা সামনে পিছনে উল্টো করে ধরলে আমরা 
পাব (চিত্র_২৩)। 


(xxiii) , চিন্র-২৩-এ "একটি নিম্নভাঁজের নির্দেশ (চিন্র-২৪)। পুনরায় আর একটি উধর্বভাঁজ দাও। আমরা পেলাম চিন্র--২৫। এটি 

(৯:1৬) চিত্র ২৪-এ প্রথমে মাথার কাছে দুপাশে দুটি উল্টেভাঁজ ঠিক উপর থেকে দেখা চিত্র । | 
দাও। তারপর তনাঁদকে নাট উধর্বভাঁজ দিয়ে মডেলটাকে মাঝ বরাবর (XV) এখন *পছনে পেখমের দুটি প্রান্তকে জ্‌ড়ে দিতে হবে! 
আমি বিলাতী বইয়ের নির্দেশে ওখানে আঠার টিউবকে একেছি 


কিন্তু পরে কাষ“ক্ষেত্ে দেখেছ সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে “স্টেপলার" 
দিয়ে দুটি প্রান্তকে জুড়ে দেওয়া । প্রসঙ্গতঃ বলি, অনেক মডেলে যখন 
হাত পা সরে যেতে চাইবে তখন স্টেপলার ব্যবহার করে মডেলকে 
জোরালো করা যায় । এ নির্দেশ “আঁরগামি* বইতে দেওয়া হয়ান। মনে 
হয় তার দুটি কারণ। প্রথম কথা তখনও হয়তো স্টেপলারের তেমন 


চলন হয়ান। দ্বিতীয়তঃ, ওদেশে আরগামি বানানোর বিশেষ কাগজ 
তৈরী করা হয়, যা আমাদের দেশে দুলভ। ফলে আমরা স্টেপলার 
ব্যবহার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না । 

(%%1) মাথার কাছে যে ভাঁজগন্ীল পড়বে তার বিস্তারিত নির্দেশ 
আছে চিত্র ২৬, ২৬-ক এবং ২৬-খ-তে। 
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(511) চিন্র_-২৭-এ পায়ের দিকে যে ভীঁঞ্গগুল পড়বে তার (৮71, সমাপ্তি-সচক চিত্র তো এ মডেল শুরু করার সময়েই 
নির্দেশ আছে । গলার কাছে, মাথার কাছে যে ভাঁজ পড়বে তারও দিয়েছি । ময়্‌রকে পেখম মেলাতে হলে কোথায় অঙ্গলের চাপ দিতে 
নির্দেশ আছে। হবে তারও নির্দেশ আগেই দেওয়া হয়েছে। 
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৩০০০ হরর 


মছেল £ ৩৫-__পাহাড়ী ছাগল 


শীট শশী 


এ মডেলাট ছাঁব দেখে বুঝে নেওয়া একটু শন্ত । তাই নকশায় কিছু 
বাড়ীত 'নর্দেশ রাখা হয়েছে । যেখানে অক্ষরটা খাঁজের ভিতর চলে 
গেছে, সেখানে অক্ষরটাকে চৌকা খোপের ভিতরে লেখা গেছে । যেখানে 
মডেলের উল্টোপঠে চলে গেছে সেখানে গোল চিহ্নের ভিতর লেখা 
হয়েছে । \ ২ 

(i) মডেলটা বানাতে হবে একটি আয়তক্ষেত্ৰ মাপের কাগজ থেকে, 
যার মাপ ২৯*১। বেশ বড় মাপের বরাউন পেপার দিয়ে শরু করা যেতে 
পারে, তবে কাগজটা যেন খুব মোটা না হয়। ব্যাক পেপার দিয়েও 
করা যায়। মাপটা ৬০৯৩০ সে. মি. অথবা ৪০ * ২০ সে মি. হতে 
পারে। প্রথমে চিত্র__-১-এর নিদে'শে ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, জ, উ অক্ষর- 
গুলি লিখে নাও। তারপর নির্দেশিত ভাঁজ দাও (চিন্তর-_-২)। 


(ii) চিত্র_২-এর নির্দেশে ভাঁজ দেবার আগে দেখে নিও যেন পাশ 
থেকে মডেল W অক্ষর রচনা করে 214 নয়। 
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(iii) চিত্র_৩-এ শুধু ঘ-ক্র্যাপকে 'নিযনভাঁজে বাঁদিক থেকে ভাইনে 
গয়ে এস (চিত্র_-৪)। অক্ষরগুলি মিলিয়ে দেখে নাও । 
(iv) চিনত্র_-৪-এ খ-ফ্যাপকে নিগনভাঁজে ‘ডানদিকে নিয়ে হাও, এ 
সঙ্গে দুপাশে দুটি উধ্বর্ভাঁজ দাও । সমুখে একটি বঙ্গক্ষেন্র রচিত হল 
(চিত্র_৫)। 


(৬) চিত্র_-৫-এ শুধুমান খ-ক্্যাপে দুপাশে দুটি উধর্বভাঁজ দিয়ে 
অর্থাৎ ফ্ল্যাপের ভিতরে ঢুকিয়ে দাও এবং একটি নিশ্নভাজে খবিন্দুকে 
উপরে তোল (চিন্র_-৬)। 

(1) চিন্র__৬-এ ঘ এবং গ ফ্ল্যাপকে বাঁ দিকে নিয়ে এস, যাতে 
চিত্র_৭-এ দেখা যাবে বাঁ দিকে পর পর' গ-ঘ-ছ এবং 'ডানাঁদকে কঃ চ 
থাকে (চিত__৭ )। 


(৬11) চিত্র_-৭-এ ক-ফ্্যাপে ‘র্যাবটস্‌-ইয়ার’ ভাঁজ দাও। তারপর 
গ-ক্র্যাপকে বাদক থেকে ডান 'দিকে নিয়ে যাও (চিন্র_৮)। মডেল 
এতক্ষণে {সমোণ্ট্রকাল হয়েছে । সব অক্ষর খাঁজের 'ভিতর। 


(Vii) চিত্র-৮-এ আশি ছবিটা ভুল এ'কে ফেলোছি। ছবিটা 
দেখলে মনে হচ্ছে গ-ক্র্যাপে র্যাবিটস্‌-ইয়ার” বনানোর নির্দেশ । আসলে 
দনচের শীর্ধাবন্দু থেকে উধ্বভাঁজ রেখাটাই থাকবে এবং কেন্দ্রীয় অক্ষ 
বরাবর 'নয়ভাঁজ রেখা । তাহলেই পাব চন্র-৯। 

(i) চিত্র-৯-এ বলা হয়েছে সামনের গক্লাপে দুপাশে দুটি 
উত্্বভাঁজ দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দিতে হবে । সেটা করার পরে বাকি 
1তনাটি ( বাঁয়ে দুটি, ভাইনে একটি ) ফ্র্যাপেও অনুরূপ ভাঁজ দিতে হবে। 


ভিতরের ভাঁজটা কোথায় করতে হবে তা চিত্র _ ৯ ক-তে দেখানো হয়েছে । 
এই ভাঁজগুদল শেষ হলে মডেলের চেহারা হবে 'চিন্র-১০-এর মতো । 
এখন লক্ষ্য করে দেখ, উপরে তন জোড়া ফ্র্যাপঃ তারা 'বাঁচ্ছন্ন । নিচে 
জোড়া অংশ ! তাদের (CAE, DBF, G ও নু চি দাও। এবার 
উপরের এ ছয়টি বিদ্দুকে মাঝামাঝি 'নয়ভাঁজে নিয়ে এস । পাওয়া 
গেল চিন্র_-১০-এর পাশে আঁকা এ অচিহ্নত নমুনা । অক্ষরগ,লো 
গমলছে ? এটিই চিত্র -১১। 
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(হ) চিত্র_-১১-তে একটি “নয়ভাঁজের নির্দেশে আছে। কিন্তু সেটা ওঠাও (চিত্র -১২। লিখিত নিৰ্দেশ না দিলেও পরবর্তী চিত্র_-১২ 
কোন ফ্লাপে প্রযোজ্য তা বোঝা যাচ্ছে না। লিখিত নরেশ দিচ্ছি। থেকে এ তথাটা বোঝা যাচ্ছে। 
০-্্যাপ, যার খাঁজে ০31) ফ্ল্াপ আটকে আছে, সোৌটকেই শুধ: উপরে (Xi) চিন্র_-১২: মাঝামাঝি উধ্বভাঁজ দাও (চিত্র--১৩)। 


১৪১ 


(Xi); চিত্_-১৩ : তিকোণের শঈর্ধাবন্দুটা (যেখানে গোল চিহ্ন (xiii) * চিত্র-১৪-তে বুঝে নাও 3 ০-্র্যাপ হবে মাথা, 0 ও D 
»আঁকা আছে ) চেপে ধরে মাঝের ম-ফ্রাপকে উপরে ওঠাও (ত্র--১৪)। দুই শিও; 4 ও 9 সামনের দুই পা; 8 ও F হবে পিছনের দুই 


পা। বাদবাকি মন হচ্ছে লেজ । চিন্র--১৪-এর নির্দেশ ট ও A ফ্র্যাপে (1৮) চিত্র-:১৫-তে নিদেশি : E ও চু ফ্্যাপে উধ্বভাঁজ। ও 
নয়ভাঁজ এবং 2 ও জু ফ্র্টাপে এবং € ও [9 ফ্ল্যাপে চিহ্নিত স্থানে B ফ্যাপেও উধ্বভাঁজ। € ও 7) ফ্র্যাপে উধ্বর্ভাঁজ দিয়ে শিঙ লোড়াকে 
| উধর্যভাঁজ দাও (চিত্র_-১6)। কায়দা করতে হবে। 


(Xv) এর পরে বিস্তারত 'লীখত নির্দেশ নিচ্পয়োজন । ছবি 
দেখে দেখে অগ্রসর হতে হবে । প্রাতিটি ভাঁজ দেবার পর্বে দেখে নিও 
স্মাস্তিসচক চিন্রের দিকে তোমার মডেলটা এগিয়ে যাচ্ছে কিনা । 
অবশ্য সব মডেলের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য । মডেলের এই অবস্থায় 
আর “মেকানক্যালি” অগ্রপর হওয়া যায় না; ভাঁজগুলো 'দিতে হবে 
জন্তুটার চেহারার সঙ্গে মিল রেখে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মডেলের আকার 


ভাঁজ খেতে খেতে শেষাশোষ খুব ছোট হয়ে যায়। তখন স্কেল কম্পাস 
দিয়ে আর নিদে'শ চলে না । তোমার মধ্যে যে আটি'স্ট সত্তা আছে তারই 
নির্দেশে মডেলকে শেষ করতে হবে । আশা কাঁর পাহাড়ী ছাগলটাকে 
তোমরা শেষ পর্যন্ত ধরতে পারবে । 

তবে নেহা পাহাড়ী ছাগল তো, ওকে দৌড় ধরা ভারি শন্ত। 


